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ভূমিকা 

বহুদিন হইতে আমার কেদার্বদূরী দেখার ইচ্ছা ছিল। বাস্তবিক 
এই ইচ্ছা আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব হইতে প্রাপ্ত বলিতে পারি। 
তিনি শেষ জীবনে এই দুর্গম তীর্ঘ দুইটি দেখিতে উৎস্থক হন এবং 
(১৯০৩ সালের £ই ডিপেঘবরের ) 17707 777876717 পত্রিকায় 
প্রকাশিত যাত্রী-পথ-সংস্কার আরন্তের বিবরণ এবং সিষ্টর নিবেদিতার 
(১৯১০ সালে লিখিত ) 17০ 17797% ?77170 নামক ভ্রমণ-পুস্তক 
সংগ্রহ করেন। কিন্তু ১৯১৪ সালের মাঝামাৰি তাহার কাল পূর্ণ হয়, 
তাহার আর বদরী দর্শন ঘটে না। পিতৃদেবের আকাজ্ষা যেন আমাতে 
"ংক্রামিত হয়, কিন্তু বহুকাল উহা অপূর্ণ থাকে। 

কয়েক বৎসর হইল গাজিপুরবাসী আমার এক ভৃত্য দেশে গিয়া 
কেদারবদরী-মাত্রা করিয়া আসিয়া তাহার কথা বলে এবং একখানি হিন্দী 
পথ-প্রদর্শিকা আমাকে দেয়। ইহাতে আমার খৎস্ুক্য বাড়িয়া 
উঠে। ইহার কিছুদিন পর ( অধুনা স্বর্গগত) পঞ্ডিতবর পন্মনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট তীহার 'পরশুরামকুণ্ড ও বদরিকাশ্রম পরিভ্রমণ 
পুত্তক উপহা'র পাই। ইহা পাঠ করিয়া হিমালয়ের ছুই প্রান্তে স্থিত 
এই ছুই তীর্থ দেখিতে প্রবল ইচ্ছা হয়। সম্প্রতি--৬৫ বংসর 
বয়সে_ তাহা পূর্ণ হইয়াছে। 

পরশুরামকুণ্ড বা ব্র্গকুণ্ড ভারতের ,উত্তর-পুৰ সীমাস্তে অবস্থিত। 
ইহার মাহাত্মা এই থে লোহিত্য নদ হিমাচলের উত্তর পিঠ হইতে 
আদিয়া এই কুণ্ডে সংযূক্ত হইয়া ব্র্ষপুত্র নাম লইয়া ভারতবর্ষে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই তীর্থ আসামের সদিয়া সহরের ৫২ মাইল 
পৃবে এক বনাকীর্ণ পর্বত-কনদরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর পৌষ 
মাসের সংক্রান্তির দিন এই কুণ্ডে গানের যোগ হয়। তখন সদিয়া 
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হইতে ৪৮ মাইল তক যোটর বাম, চলে, অবশিষ্ট ৪ মাইল হাটিতে 
হয়। ১৯৩১ সালের জায়ারির মাঝামাঝি আমি সন্ত্রীক কলিকাতা! 
হষ্টতে গা কৃণ্ডে পৌষ সাক্রাস্তির সান করিয়া এক সপ্তাহের মধ্যে 
ফিরিয়া আমি। কেদার-বদরী বাকি থাকে। 

ভগবানের রূপায় ভাহাও আচিবে সম্পন্ন হর। ঘটনাক্রমে একদিন 
হাবড়া হইতে শিবপুর যাইতে বাসে বদরীর পা চন্দাপ্রসাদ 
জগন্নাথের প্রতিনিধির সহিত আমার আলাপ হয়। তাহার 
নিকট শুনি ঘে বডবাজারে ২৬ নং ধিবৃঠাকুর লেনে থাকিয়া 
তিনি ঘাতী সংগ্রহ করেন। যাত্রার উদ্দেশে তথায় গেলে কেদারের 

পা লক্্ীনারারণ ঘগলকিশোরের সহিত পরিচর হয়। তিনিও 
কৰিকাত1র--১০নং 'াজেনুনাথ দেন লেনে_থাকিরা যাত্রী সংগ্রহ 
করেন। এই দুই পাণ্তা স্থির করিয়া, ১২৩৯ সালের ১লা মে আমি 
স্দীক কলিকাতা হইতে বরগুনা হই এবং উভর ভীর্থ করিয়া ৮ই জুন 
ফিরি আসি। আমাদের সবসমেত ৫৫০২ টাকা বায় হইয়াছিল। 

পাণা লক্ষীনারায়ণ কলিকাত। হইতে আমাদের সঙ্গী হন এবং 
কেধারপশন করাইয়া ফেরার পথে গুপ্রকাশী পর্যন্ত সাথে থাকেন। 
পাণ্ডা চ্দাপ্রসাদ বদরীধাঘে উপস্থিত খাকিঝা আমাদের অবস্ঠান' দির 
বাবস্থা করিযা দেন। উভয় প্রাণডার নিকটই আমর। যথেষ্ট সাহাযা 
পাই । আর চটি-নিবাউনে পাপ্ডা নামপ্রসাদ জ্যপ্রসাদের বাঙলা 
পুগিকা কাজ দেয় কিন্ত আমরা সবাধিক সাহাযা পাই পন্মনাথ 
বাবুর পরিভ্রমণ পুস্তক হইতে। তিনি সমস্ত পথ পদব্রজে, 
হয়োগা পাণ্ডার গোস্ত সহকারে গমন করেন। তাহার লেখনী 
যেমন দূরস, সবদিকে--বিশেষ ৩২ যাত্রীদের বাস্তবিক আবশ্থকের 
দিকের তেমনি প্রধীর। ভাহার পৃন্তক ১৯১০ সালে লিখিত কিন্ত 
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গত ত্রিশ বৎসরে অবস্থার বিশেষ পরিবত'ন হয় নাই। এখনও 
উহা সব শ্রেণীর যাত্রীর পক্ষে উপযোগী রহিয়াছে। 

বদরী হইতে ফেরার পথে রাণীখেতে আয়! আমরা 
কুমাওনের আরও কয়েকটি স্থান দেখি। প্রাচীনকাল হইতে গড়বাল 
ও কুমাওনের মধ ঘনিষ্ট সদ্ধ রহিয়াছে, এবং অধুনা অল্পোড়! সহর 
হইতে কৈলাস যাত্রা ও নন্দাদেবী প্রভৃতি হিযালযশূঙ্গারোহণ 
যাত্র। আরম্ভ হয়। আমরা অল্মোড়া, নৈনিতাল প্রভাতি যে কয়েকটি 
স্থান দেখি তাহাদের কথা 'কুমাওনে সাতদিন” আখা দিয়া এই 
পুস্তকে স্গিবেশ করিয়াছি। 

আমাদের এই ভ্রমণে তীর্ঘ-মাহাত্মা ছাড়া অন্ত অনেক বিষয় 
আমাদের দৃষ্টি ও চিন্তা আকর্ষণ করে। দেশে ফিরিয়। আমার 
নিজের নোট এবং কয়েকখানি পুস্তকের লাহায্যে এ বিষয়ে চচ] 
করি। তাহার ফল পরিশিষ্টরে নিবদ্ধ হইল। শেধাশেষি 1 দূ 
গু & 07500 প্রণীত 1167177701770/  1)1811/5 নামক 
দুশ্রাপ্য গেজেটিয়রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় থণ্ড আমি দেখিতে পাই। 
উহা! হইতে অনেক তথ্য পাইয়াছি। যানবাহন ও পাথেয়াদির কথাও 
পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। 

লিখিত বিষয় অন্ুধাবনে সাহাথা হইবে বলিয়! সমগ্র উত্তরাথণ্ডের 
এক দ্যাপ দেওয়। হইল । এই পুন্তক ছাপাইতে আনার শ্রাতুগরশ্রীমান্‌ 
নারায়ণ চন্দ্র সরকার হইতে আমি বিশেষ সাহাব্য পাইয়াছি। 





ঘোড়ামারা, রাজনাহী শ্রবিজয় নাথ ,মরকার 
২£ মে, ১৯৪০ 


কেদার, বারী ও কৃ, 


হরছার € ওরা দে) 


১৯৩৯ সালের ১লা মে (১৩৪৬ বঙ্গান্ধের ১৭ই বৈশাখ) তারিখে 
দেরাছুন এক্সপ্রেসে কলিকাতা হইতে বাতির হইয়া ওরা মে সকালে 
আমরা হরদ্বার পৌছিলাম। মে দিন চন্্গ্রহণের যোগ, তাই গাড়ীতে 
বিষ ভিড় ছিল। স্টেশনের বাহিরে ৬হরিহর শান্বীর পুত্র প্রযুক্ত 
হরিশচজ্জকে আমাদের হ্রদারের পাণ্ডা যনোনীত করিয়। তাহার 
গৌঘাট-স্থিত যাত্রীনিবাসে গেলাম । উহা হর-কি-পাইরি ঘাটের অল্প 
ভাটিতে গঙ্ার উপরে বেশ সুবিধার জায়গায় অবস্থিত। 

পূর্ব বদর আসিয়া! হর্ঘারের কতক স্থান ও গ্রাচীন তীর্থ কমথলের 
দক্-যজ্শালা এবং এই ছুই স্থানের মধ্যবর্তী প্রসিদ্ধ গন্গা-নহর, গুরুফুল, 
খধিকুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান আমর! দেখিয়া গিয়াছিলাম। হর-কি-পাইরি 
ঘাটে সান বাকি ছিল। এবার তাহা হইল। এই ঘাটে পঞ্জাব 
প্রদেশের বু ঘাত্রী ছোট ছোট থনিয়ায় পুরিয়! আত্মীয়দের অস্থি 
গম্গাজলে অর্পন করে। কতকগুলি লোক এই থনি তুলিয়া তাহার 
মধ্য হইতে নোনা রূপা বাহির করিয়া লইতেছে। নিক্ষিপ্ত অস্থি 
কতক স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, কতক নদীগর্ভে পড়িয়া থাকিতেছে। 
এই ঘাটের খর শ্রোতে অসংখা মহাদীর্ধ মতজ্য যাতীদের নিঙ্গিপ্ত খাদ্য 
আহারের জন্য ভিড করিয়া থাকে। 

কেদারথণ্ডে হরদ্বার অঞ্চলের নাম মায়াক্ষেত্র। তাহার প্রধান স্থান 
মায়াপুর ব| কনথল। ভারতের সপ্তপুরীর এক পুরী। হবছারের পাগ্ারা 
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সকলেই কনখলে বাস করেন। হরদ্বার আধুনিক সহর। হরঘার 
হতে গঙ্গার অপর পারে ছয় মাইল দুস্থ চণ্তীর মন্দির দেখা যায়। 
ই্ার উল্লেখ কেদারখণ্ডে আছে । আমাদের উহা! দেখার ইচ্ছা ছিলি 
কিন্তু সযয়ের অভাবে দেখা হইল না। 

হর-দি-পাইি ঘাটে সান করিয়া বাসার ফিরিয়া আহার করিরা 
বিশ্রাম করিলাম । বদনী যাত্রার পাশ! ও কুলিগ্রণ বারে বারে খোজ 
কৰিতে লাগিল, কিছ্ক আমাদের পাণ্ডা পূর্বেই ঠিক ছিল বলিয়া এখানে 
কোন বাবসা করিলাম না। আমাদের কেদারনাথের পাণ্ডা লক্ষী- 
নারায়ণ কলিকাতা হইতে আমাদের সাথে আসিরাছিলেন। বিকালে 
সাহার সহিত বাহির হইয়া যাহার জন্ত পরভারোহণের লাঠি ও কিছু 
মেড মিছকি ৪ সে রাত্রের জন্য খাবার কিনির! রাখিয়। গ্রহণের জানের 
ভ্ত বাহির £ইন181 গুষগার প্রশন্ত পাখর-াধান তটভূমিতে গ্রহণের 
মেল বখিযাছে | বিপুল জনসমাগম £ নানা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে 
বড়ই! ৪ ব্যাঙ্যান উপিয়াছে। শানা জব্যের দোকান বসিয়াছে। 
বগ্ধা হইতে এমব উদভিয়। গেল, জনসমাগম বাড়িতে লাগিল। 
শপে গাডাইয়া আনার 9৩ বংসর পবেকার কথ মনে 









উকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হইতে সাজে করিতে 
খাসিয়া এক ছুটির দিনে আমরা করেকটি সমাধ্যাযী পিকনিক করিতে 
সন্ধযাবঙলে এই ঘাটে ঈমা হইরাছিলাম। ভার মধ্যে এক জন গান 
ধরিলেন-- 

"গা জোতম্বতি, কুমণুর কোলে, 

নাচ গে। তরঙ্গিণি, মৃদু মাক্কত হিললোলে, 

আগিও তোমা লনে, যাৰ গো আননদ-মনে, 

ওহে হয় নাথ, তব চারু চরিত গাথা |” 


হরছার-ত্যাগ ৩ 


সেই রমণীয় নদীতটে, সেই সন্ধ্যা, সেই গান, যেন ফিরিয়া পাইলাম 
কিন্তু আমাদের সেই গায়ক আজ কোথায়? 

রাত্রি হইলে পবতের পশ্চাৎ হইতে রাহ্গ্রস্ত চন্্র উদিত হইল। 
তখন স্সানের ধুম পড়িয়া গেল। ন্লান করিয়া উঠিয়া আমর! ঘাটে বদিয়া 
থাকিলাম ও গ্রহণ-মুক্তির পর রাত দশটা বাসায় ফিরিয়া আহার 
করিয়া নিদ্র। গেলাম। পরদিন হরদ্বার ছাড়িব বলিয়া বিকালে পাণ্ড| 
হরিশ্চন্দ্রের কনখল চলিয়া যাইবার পুরে" তাহার নিকট বিদায় 
হইয়াছিলাম। 


হরদ্বার হইচেত ষিতকশ। ১৪ মাইল 
স্বর্গশ্রম দর্শন (৪ঠা মে) 


আহারাদির পর দ্বিপ্রহরে হরদ্ারে, বান্‌ ধরিয়া ঘণ্ট। দেড়েক পরে 
ধষিকেশ গৌছিলাম। ভাড়! আট আনা করিয়। লাগিল। রেলের 
লাইনও আছে, কিন্ত আজকাল বাসে যাওয়াই অবিধ1! সুন্দর সড়ক, 
মধাপথে অত্যনারা়ণের মন্দিরে বাদ্‌ কিছুক্ষণ থামিল। এখানে 
কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা ও পিয়াও আছে। 

খধিকেশে কালিকমলি-বাবার ধদখালার একটি কুঠরি লই! 
জিনিসপত্র তথায় বন্ধ করিছা ( এখানে বানরের বড উপজ্রব ) আমরা 
তিনটার সময় লছমনজির মন্দির ও অপর পারের স্বর্গাআ্রম গরতিষ্ঠান 
দেখার জন্য মোটর বাসে রওনা হইলাম! এই ভিন মাইল পথের 
যাতায়াতী ভাড়া আট আনা। 

যাইল দেড়েক পর যুনিকি-রেতি নামক স্থান পইলাদ। এখানে 
গড়বাল রাজের পুলিশ চৌকি আর কয়েকটি দোকান আছে। আবু9 
দেড় যাইল চলির! লছমনজির মন্দিরের নিকট বাস্‌ আমাদিগকে নামাইরা 


রম লছমনজির মন্দির 


দিয় মুনিকি-রেতিতে ফিরিয়া গেল, কথা থাকিল সেখানে বন্ধ্যা ছয়টা, 
পর্ষদ্ধ আমাদের জন্ট অপেক্ষা করিবে । আমরা যেখানে নাখিলাম 
সেখান হইতে এক মোটর সড়ক টিহরীরাজের নৃতন রাজধানী নরেন 
নগরে গিয়াছে। আর এক সড়ক গঙ্গার উত্তর তীর দিয়া দেবপ্রয়াগে 
গিগছে, আর পুরাতন সঙ্থীন যাত্রীপথ লছমনজির মন্দির হইয়া গঙ্গার 
দিকে নামিয়া গিয়াছে । 
আমর) শেযোক্ পথ গিয়া লছমনজির মন্দির দর্শন করিলাম। 
এখানে নাকি লক্ষণ তপস্যা করিরাছিলেন। কেদারখণ্ডে এ স্থানকে 
লক্ষণ-স্থান বলা হইাছে। পথের ধারে আনেক কুষ্ঠরোগী ভিক্ষার জন্য 
বসিরা আনে। কিছু পাই পয়না লইয়। উহ্হাদিগকে বিতরণ করিতে 
করিতে নদীর জীবে আদিলাদ। পথে কলিকাতার ঝামাপুকুরের 
মিবাবুদের মিত্রালয় নানে হৃনর একটি বাঁল। দেখিলাম । ইহার 
নিকটে গঙ্গার ধাবে ধরব কু, ও তাহার উপরের ভীরভূমি কেদারণঞ্ডে 
উল্লিখিত তপোরন। ইভাই বোধ হয় বত ছানে ঘুনিকি-রেতি হইযাস্ছে 
এখানে এখনও শীতকালে সাধুরা বাদ করেন। | 
তারপর এক হনচ লোহার ঝুলান পুলে গঙ্গা পার হইলাম। 
এইখানে আগে এ দেশের তৈরী এক দির বুলায় গঙ্গা পার হইতে 





ইত ৷ তাহা হইতেই এ স্থানের নাম লছঘনঝুলা হইয়াছে। ব্তমান 
লোহার পুল এহরজনল বুন্ঝন্বালার ব্যয়ে নিমিত হইয়াছে। ইহা 
ফাড়ে চারিশত ফুট লঙ্। ৭ প্রশ্থে ফট ছয়েক, গ্গাবক্ষের ষাট ফুট উপার 
রত্যাছে। পুল পার হই! বাাপথ বাছে ছাড়িয়া দিয়া বা 
পশ্চিমূমুধে চলিলাম। প্রথমে বৌছে একটা কষ্ট হইল। কিছুদূর 
চশিয় এক সাধুর স্থাপিত মন্দিরে জল পান করিয়া উপকে উঠিয়া এক 


আত্্বীঘি ধরিয়া মাইল গানেক গিয়। সবগাশ্মে পৌছিলাম। পথে ডাঁন 


স্র্গীশ্রম ৫ 


দিকে ছোট ছোট টিনের ঘর দেখা গেল। উহা! নাকি সাধুদের 
বাসস্থান। স্বর্গাশ্বরম কালিকমলি-বাবার আত্মপ্রকাশ নামে এক শিল্ের 
স্থাপিত। এক চত্বরের মধাস্থলে উচ্চ মন্দির, চারিদিকে বাসের ঘর । 
লোক সমাগম বিশেষ দেখিলাম না। আমরা চত্বর পার হইয়া উহার 
লগ্ন গঙ্গার উপর অন্দর বাধা ঘাটে জান করিয়া! জলযোগ করিলাম । 
তারপর মঠের নৌকায় গঙ্গা! পার হইয়া অপর তীরে মুনিকি-রেতিতে 
উঠিলাম। পার হইবার সময় নৌক! হইতে আটার গুলি ফেলা হইল, 
আধ তাহার লোভে ঝাঁকে ঝাকে মহাশীধ মংশ্য নৌকার সঙ্গে আসিতে 
লাগিল। মুনিকি-বরেতিতে চা, সোডা ওয়াটার ইত্যাদি ও খাবারের 
দোকান আছে! আমরা জলঘোগ করিয়া আমাদের বাম্‌ ধরিয়া 
খধিকেশে ফিরিলাম । 


খধিঢকশ হইচত লছমনঝ্ুল।। ৩ মাইল 
(৫ই মে) 


ধধিকেশ প্রাচীন তীর্থ ন; হইলেও আজকাল সহরের মৃত হইয়া 
উঠিয়াছে।  এইস্থানে দেরোছুন জেলা, গড়বাল জেলা ও টিহরী- 
গড়বাল রাজ্য মিলিত হইরাছে।  টিহরী-রাজের নৃতন রাজধানী 
নরেন্রনগর এখান হইতে মাত্র দশ বাইল। এখান হইতে দেবপ্রয়াগ- 
গাষী মোটর বাস্‌ ছাড়ে, আর কেদারবদরী-যাত্রাপথের জন্য বুলী, ডাপ্ডি 
প্রভৃতি ঠিক করার ও রেজিষ্টারী করার ই। গ্রধান কেন্দ্র। তার উপর 
এখানে মহাজ্ম কালিকমলি-বাবার বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের হেড কোয়াটার্স। 
খষিকেশে এ প্রতিষ্ঠানের দাতব্য উধধালয়, বৃহৎ ধমপশাল] ও সদাব্রত 
এবং নিকটেই সংস্কৃত পাঠশালা ও আমুর্বেদিক বিগ্ভালয় আছে। কলে 


ডি খষিকেশে ব্যবস্থা 


স্থানটি খুব বড় হ্টগাছে। এখানকার বাজারে সব রকম দ্রব্য শ্র 
উত্তাপ যা সর পুকানি পাওয়া যায। 

পধিকেশে গঙ্গার ঘটি কাঁচ) কিন্তু হরক্ষিত। এখানেও অসংখ্য 
মহকামার্য দহস্ত যাত্রীদের নিঙগিপ্ত আহার গ্রাসের জন উড করিয়া 
পাকে। ঘাটের উপরে লাদচন্দরের মন্দির ও উহার এনে খফিকুপ্ড 
নামে বাধান জলাশয় । এখানে যাত্রীরা স্ানতর্পন করে আমরা 
সকালে উত্ঠিয়। গলা স্থান করিয়। আসিয়া ধমপালায় পাকের ব্যবস্থা 
করিলাম) 

আমরা মনন্থ করিরাছিলাঘ ঘে মোটর বাদে দেবপ্রয়াগ গিয়া তথায় 
ডাণ্ডি ও বুলী ঠিক করিব। বাসের সন্ধান করিতে গিয়া জানিলা 
থে উহা দুপুরের পরে ভাড়ে। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে টিহরী দরবারের 
কুণী ব্েজিষ্টারী অফিন এবং এক ভাত্ডির গুদাম। সেখানে এবং 
তার নিকটে বুটিশ গড়বালের লোকদের স্থাপিত ট্রান্সপোর্ট 
কোম্পানীর অফিসে খবর লইঘা আমরা ঠিক করিলান হে দেবপ্রয়াগ 
প্রস্থ বাদে বাইব না, ধষিকেশে ডাণ্ডি ও কুলী ঠিক রিয়া তথা 
হইতেই পুরাতন যাত্রীপথ ধবিব ॥ 

পথ, পাথেয় ও যানবাহনের কথ। পরিশিষ্ট থাকিল। ই দীর্ঘ ও 
কঠিন যাত্রা পদক্রজে সমারা করার যত শক্তি আমাদের দই । তাই 
ছুই জনের জন্যা দুইথানি ভাখির বাবস্ট। করিলাম । তবে প থে অনেক 
স্থানে আমরা নামি পদব্রজে গিরাছি। টিহী প্রেটের অধিবাসী কুলী 
ঠিক করা হইল। কেদার, বদরী, ত্রিযুগী গ তুঙ্গনাথ দর্শন করাইয়া 
আমাদিগকে রাশীখেতত নামাইয়া দিবার পারিশ্রমিক এক এক ডাণ্তির 
চারি কুলীর জন্থ এক শত তিশ টাকা স্থির হইন। ইহা শুধ খা ভাডাঁ 
অথাৎ কুলীর৷ কোন খোরাকি পাইবে না আর তাহাদের দেয় রাজকর 












খষিকেশ-ত্যাগ ৭ 


ইহা হইতে কাটা যাইবে। কুলীদের এক সর্দারের নাম গেম, সে 
্রাঙ্মণ কিন্তু নিরক্ষর, অপর সর্দারের নাম মুকুন্দা, সে ছত্রি, মাত্র নাম 
স্বাক্ষর করিতে পারে। চল্লিশ টাকা আগাম দিয়া দরবারের অফিসে 
চিঠঠি কাটাইয়া নিকটস্থ ডাগ্ডির ডিপোতে গেলাম। তের টাকা করিয়া 
ঢুইখানি ডাণ্ডি কিনিয়া তাহাতে চামড়ার যোত লাগাইতে বলিয়া 
ধ্যশালায় ফিরিয়া! আমরা আহার করিয়া বিকালে বওন! হইবার জন্য 
প্রস্তুত হইলাম। কালিকমলি-বাবার, অফিস হইতে উত্তরাখণ্ডের ম্যাপ, 
ধম্শালাদির তালিকা! ও ছুই প্রকার ওধধের চূর্ণ লইলাম। পাণা 
লক্মীনারায়ণ হরদ্বার হইতে আসিয়া পৌছিল ও আমরা পুরাতন 
যাত্রীপথে যাইভেছি শুনিয়া, তিন দিন পর বাসযোগে গিয়া দেবপ্রয়াগে 
আমাদের সহিত মিলিবে বলিয়। গেল। 

কথামত ধিকাল পাঁচটায় কুলীর| আসিয়া আমাদের জিনিসগ্ 
ডাণ্তিতে তুলিল। বসিতে যাইয়া দেখি জিনিসে অস্থবিধা হইতেছে। 
কুলীরাও কুঁই কাই করিতে লাগিল, যদিও এই জিনিসগুলি দেখাই 
তাহাদিগের পারিশ্রমিক ঠিক হইয়াছিল | দেখা গেল যে একুশ ১. 
ওজনের বিছানাদি বাহির করিয়! দিলে ভাগ্তিতে অন্থ্বিধা হইবে :। 
তখন ওখানে উপস্থিত একটি তরুণ কুলীকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে এ থাল 
নইয়! যাইবার জন্য একুশ টাকা শুথখা ভাড়ায় ঠিক কর হইল। 
অফিসে তখন খুব ভীড় ছিল বলিয়া! চিঠঠি কাটান গেল না, ক। থাকিল 
দেবপ্রয়াগে তাহা করা হইবে। 

এই সব ব্যবস্থা করিতে সন্ধ্যা ছয়টা বাজিল। তখন "জয় বদরী 
বিশাল কি জয়” ধ্বনির সঙ্গে আমাদের ভাগ উঠিল। দেড় মাইল 
চলিয়া মুনিকি-রেভি চৌকিতে চিঠঠি দেখাইয়া আরও মাইল দেড় 
চলিয়! লছমনঝুলার পুলে গঙ্গা পার হইয়া নিকটের এক মন্দিরে আমরা 


৮ যাত্রারস্ত 


যার প্রথম রাহি মোকাম করিলাম। বাজার হইতে পুরি তরকারী 
নিয় রানের আহার হইল। লছমনরুলা হইতে হরথার ১৭ মাইল, 
বারীধাষ ১৬৪ মাইল। 

মুনিকি-রেতির কিছু পূর্বে একটি সক গথ শেষণধারা ব। লক্ষণকুণ্ডে 
নানি গিয়াছে, আবার গনেখান হইতে উঠিয়া উপরে সড়কে 
মিলিযাগে। পথের চুই যাথায় বিজ্ঞাপন আছে যে রাবণ ও যেঘনাদকে 
বধ করার জন্য রা ও লক্ষণ এই তীথে প্রায়শ্চিত্ত করেন। 


লছুমনঝুলা-বিজনি-সহাচদব চটি। ২১ মাইল 
(৬ইমে) 


গান সাবিরা এবং বিছানা ও মালপত্র গুছাইয়া বীধিয়। 
লইয়া ডোর পাচার আমরা বাহির হইলাম । এখান হইতে আমাদের 
দাত্রীপথে চলা আরন্ত হইল | এই পথ চড়া প্রায় চারি হাত, প্রা 
স্থানেই উচাঃ একদিনে পাহাড়ের গা, অন্ত দিকে গঙ্গা বা তাহার 
কোশ উপনদীল গাত। দেবপ্রয়াগের নৃতন মোটর নড়ক গঙ্গার অপর 
তীর গিয়া গিয়ে । 

পঞছবণরুত দুই মাইলস পর গকুড চট। এখানে গড়ের মন্দির 
[বার ধ্শাল। ও পিয়াও বহিয়াছে। আরও দুই 
যাইল পি ফুল চট এখানে গঙ্গার কিনার! ছাড়ি দিয়া ডাইন দিকে 
মোড় লইয। মাইল দুই পর গুলর ছটতে গঙ্গার এক উপনদী হিউল 
নদীর তীরে পড়িলাহ। উঠা ধরিঘা মাইল খানেক চলিয়া লোহার 
পুলে হিউন পাৰ হইয়া অপর তীর দরিয়া বাইল ছুই চলিয়া নাইমোহনা 
চটিতে পৌছিলাম। চটিতে কেকথানি দোকান ও জনের নল আছে 
এবং নিকটে হিউল নদী সামনে বিজি চট পথন্ক তিন মাইল টান। 





এবং কবি 


বিজনি চড়াই ৯ 


চড়াই পড়িবে বলিয়া কুলীরা পয়সা লইয়া এখানে জলপান ও 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া লইল । 

কতক হাটিয়া কতক ডাণ্ডিতে চড়িয়া আমরা চড়াই উঠিতে 
লাগিলাম। মাইল ছুই পর একটি ঝরণা ও ছোট চটি এবং তাহার আধ 
মাইল পর বিজনি '্াকবাঙ্গলা পার হইয়া! বেলা দশটায় বিজনি চটিতে 
পৌছিলাম ও দুপুরে পাকশাক করার জন্য এক দোকান ঘরের দোতালায় 
উঠিলাম। 

চড়াই উঠিতে আমাদের বিশেষ কষ্ট হইল না। কিন্তু বাহারা 
রৌদের তেজের সময় হাটিয়া একটান। উঠেন তাহাদের পক্ষে এ চড়াই 
বিশেষ কষ্টকর | তাই বাস্‌ সাভিসের বিজ্ঞাপনে ইহাকে 'বিজনি কি 
দমফুলানেবালি ভয়ঙ্কর চড়াই” বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পদ্মনাথ বানু 
নিজের কথা এইরূপ, লিখিয়াছেন--“চড়াই উঠিতে গলদ্ঘর্ম হইতে 
দেখিয়া গোমন্ত! বলিলেন, 'বাবুজি, গরুড ভগবান্‌কে স্মরণ কর্ন; 
ভগবান বলিয়াছেন, যাহারা আমার দর্শনার্থ আসিয়া পথশ্রমে ক্লান্ত হয়, 
তাহাদিগকে আমি গরুড় দ্বার! আমার নিকট আনয়ন করি।, গোমন্ত 
ঠাকুরের কথায় আমরা 'গরুড় ভগবান কি জয়” ডাঁকিলাম বটে, 
কিন্কু পক্ষিরাজ অসিলেন না । কথাটাকি বাগুবিক মিথ্যা? তাহা 
নয়; এ গরুড শরীরী বিহপ্গম নহে কিন তখাপি নারায়ণের বাহন; 
হৃদয়ের ভক্তি বিশ্বাসই সেই গরুড, তাহাই ভগবানের নিত বিবার 
স্থান। যখন পথক্লেশে শরীর ছূর্বল হয়, তখন মনের ভক্তি 'বিশ্বাসের 
বলেই আমাদিগকে তাহার দিকে চালনা করিফ। লইয়। যায়। * * এইরূপ 
ভাবনায় বাস্তবিক পথ ধেন কতকট! সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।” বোধ 
হয় এই ধারশাতে পথের প্রায় সকল কঠিন স্থানে_এমন কি কেদারে 
গৌছিবার আগের চড়াইয়ের মাথায্-_গরুড় মৃ্তি প্রতিষ্ঠিত এবং 


মহাদেব চটি 


ঢিবাবগানে চট্িতে পৌছিয়া হাতরীদের দধো গরুড়ের নাগ করিয়া প্রসাদ 
বিতরণের এথা হইাছে। বিদেশী লেখকেরাও বদরীর পথে যাত্রীদের 
মুখে এই দূচ ভক্তির আভা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন । বাস্তবিক, কোন 
মং উদ্দেশে গতি ঘন একাগ্র হইলে পথের কোন কষ্টই ষেন কষ্ট 
বোধ হয় লা। 

বনাহার ও বিশ্ঞান করিয়া বিকাল তিনটায় বিজনি চটি হইতে 
বাহির হলাম মাইল দেড়েক অলপ বিস্তর চড়াই উঠিলে এক দিকে 
দরে সনু রংএর ফিতার যত গঞ্ধার ধারা এবং অপর দিকে হিউল নদী 
নেখা গলেল। তাহার পর আরও এক মাইল চড়াই উঠিনা কুণড চটিতে 
জল পাঠপাম। তারপর তিন মাইল জলহীন খাঁড়া উত্রাই নামিয়া 
গঙ্গার তীরে বন্দরঙেল চটিতে পৌছিলাম। সেখান হইতে গঙ্গার ধার 
দিয়া তিন মাইল উতধাত পথ চলিয়া মন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে মহাদেব 
চটি পৌছিয়া একটি দোকান ঘরের দ্বিতলে পাকশাক কৰিয়। রাজি 


হাপন করিলাম পাছে গরন কোক হইল । 
চে 


মহাদেৰ চটি_ব্যাস চটি--০সীড চটি। ১৮ মাইল 


("্ইমে) 
চা 


ভোরে উহিঘা র€না হইতে প্রস্থত হইতেছি এমন সর একটি কুলীকে 
বিজ্রুতে কাটিল। লোকটি বহশার ছটফট, করিতে লাগিল। বিচ্ছু 
কাটার ভাল উমর বিচ্ষুকে চটকাইয়; এ রদ লাগাইরা দেওয়া। 
তে বি্ল দেখা গেল না। আমার সঙ্গের শাইডিন প্রতুতিতে :*।ন 
ফল হইল না! তখন কৃলীরা £লাকটিকে ছটাক খানেক ঘি খাওয়াইঘ়া 
বঙ্গল ঢাগা দিয়া রাখিঠ। খানিক পরে ঘাম ছুটিয়া লোকটি সুস্থ হইল, 
আমরাও রগনা হইলাম, তবে একটু বেলা হইল। 


ব্যাস চটির পথে ১১ 


রওনা হওয়ার সময় দেখিলাম মহাদেব চটি দুই ভাগে বিভক্ত বেশ 
বড় চটি, মধ্য দিয়া একটি প্রন্তর-বিকীর্ণ শুদ্ধ নালার গ্রাত। 
এই চটি হইতে আধ মাইল পর ডাক বাঙ্গলাও আরও আধ মাইল পর 
কোটলিভেল চটি, পাইলাম ইহার পর একটা ঝারণা পার হইলে পথ 
গলার খাড়া কিনার! ধরিয়! উঠিতে লাগিল, কোথায় পার্থর খাড়া 
পাথর কাটিয়া, কোথায় নদীর উপর ঝু'কিয়া পথ ঘাইতেছে। তিন 
মাইল পর দিমল চটি পাওয়া গেল। তাহার পর সহজ পথে তিন 
মাইল গিয়া কণ্ডি চটি। এখানে বেশ জল ও গাছের ছায়া, 
আর একটি ছোট মন্দির ও কালিকমলি-বাবার দাতব্য উষধালয় আছে। 
এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আড়াই মাইল চড়াই উঠিয়া ও এক মাইল 
খাড়া উত্রাই নাগিয়া নয়ার নদীর পুল পার হই আধ মাইল 
আন্দাজ গিয়া ঝাস চটিতে পৌছিলাম। নয়ারের পুল হইতে এক 
শাখা-পথ দক্ষিণে দুগড্ডার দিকে গিয়াছে। সকালে বাহির হইতে 
বিলম্ব হইয়াছিল বলিয়। ব্যাস চটিতে পৌছিতে প্রায় দুপুর হইয়! গেল। 
সেখানে কালিকমলি-বাবার ধর্মণালায় উঠিলাম। 

ব্যাস চটিতে স্থায়ী বসতি ও দোকান আছে, গঙ্গা কাছে, জলের নলও 
আছে। বাজারের মধ্যে একটি ক্ষু্র মন্দিরে ব্যাসদেবের মৃতি আছে । 
পৃজারি এক ক্ষুত্র বালক। এই মন্দিরটি নাকি আধুনিক। রেবা 
রাজোর কোন রাণীর ব্যয়ে নিয়িত। আসগ ব্যাপদেবের মন্দির আর 
পোয়া মাইল আগে পথের ধারে পাওয়া যাইাবে। 

আমরা এখানে গঙ্গায় জান করিয়। আংং'রাদি করিয়া বিকাল 
তিনটায় বাহির হইলাম। চটির কাছে এক শু নালা এ তাহ!র 
খানিক পর একটি ঝরণ। পার হইয়া ব্যাদের আসল মন্দির পাইলাম । 
মন্দিরটি প্রাচীন কিন্তু অধুনা অনাদূত। এখানেও পুজারি এক বালক। 


১২ সৌড় চটি 


“মন্দিরে ব্যাস্ে পুন হইতে প্রপিতামহ পর্যন্ক পাঁচ পুরুষের বিগ্রহ 
আছে”। 

বাস চটি হইতে দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত পথ উত্তর-মুখী ও ছায়াবিহীন, 
ভাই বিকালে রৌরে কষ্টকর। গন্গার ধার দিয়া পথ, কিন্তু কোন 
কঠিন চড়াই বা উরাই নাই। ওপারে পাহাড়ের গা দিয়া ঘোটরের 
সড়ক ও স্থানে স্থানে ঝরণা হইতে জেতে জন দেওয়া ইইতেছে দেখা 
গ্লে। এক স্থানে পারাপারের জন্য গঙ্গার উপর লোহার ঝুলন পুল 
তৈাদ হইতেছে দেখিলাম । ব্যাস চটি হইতে এক মাইল পর ভাটা 
নাথে কত চটি। তাহাতে গ্রঠুর জল ও এক বাগানের ঘধো গোপালের 
মন্দির আছে! ইহার দুই মাইল পর ছাতারি চটি ও আরও ছুই 
মাইল পর উদাস চট। তাহার মাইল খানেক পর একটি ছোট 
নপার গুদ পাচ হইয়া আর এক মাইল গিয়া মৌড় চটিতে আগর! 
বাং অবস্থান করিলাম | এখান হষ্টতে দেবপ্রয়াগ মাত্র দুই মাইল 
দুরে, কিছু সেখানে যাত্রীর ভিড়ের জন্ম থাকার স্থান, জালানি কা৯, 
পাযখান। প্রস্থতির অঙ্বিদা হইবে বণিয়। কুলীর! এই চটিতে বহি! 
গেপ। এই কারণে অন্যত্র তাহারা যথা সম্ভব সহরের আগের 
অথণ। পথের চটিতে রামের মোকাম কগিত ] 

সৌড চটি গঙ্গার উপরে উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত এখানে অনেক- 
গুনি শারগাছ আছে । চটিটি ছোট! রাত্রি হইয়াছিল বলিয়া 
আমাদের পাক করা হঈলন। | সঙ্গের বিষ্াদি খাইয়া শয়ন করিলাম । 

সৌড় -দদবপ্রস্সাগ-রানীবাগ। ৯ মাইল 
(৮ইমে) 

ভোরে উঠিব! আমার পাতলা দন্ত হইল, কিন্তু সে জন্ত বাস্ত 

হগিত করিলাম না। গানিক চঃ পাস্ত পাহাড়ের গ। হলদে রংএর 


দেবপ্রয়াগ ১৩, 


মততিকামর। অল্প দূর অগ্রদর হইতে দূরে পাহাড়ের গায়ে দেবগ্রয়াগ 
সহর দেখা গেল। আরও যাইলখানেক চলিয়া তথায় গৌছিয়া 
কালিকমলি-বাবার ধরমশাঁলায় উঠ্িলাম। এখানে যাত্রীর খুব ভিড়। 
আমর! দুপুরে থাকার জন্য একটি কক্ষ পাইলাম। এই ধর্মশালা' 
অলকাননদার পূর্ব বা বুটিশ অধিকৃত তীরে অবস্থিত। ইহার নিকটে 
পোষ্ট অফিস, বৃটিশ প্র স্থাপিত ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির অফিম ও বাঙ্গার।' 
কিন্ত প্রকুত দেবপ্রমাগ সহ অর্থাৎ অল্কানন্দা ও ভাগীরঘীর সঙ্গম 
অলকানন্দার অপর পারে টিহরী রাঁজো। সেখানে বদরীর পাাদের 
বসতি ও যাত্রীনিবা-সমূহ, বেশীর ভাগ দোকান, দরবারের কুলী- 
রেজিষ্টারী অফিন, সঙ্গমের উপর ম্লান ও পিগুদানের স্থান এবং প্রধান 
মন্দির, যাহাতে রামচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত । কষিকেশ হইতে মোটরসড়ক 
ভাগরথীর অপর পারে শেষ হইয়াছিল, এখন উহাকে শ্রীনগর পযন্ত 
বাড়াইবার জন্য ভাগীরধীর উপর এক নূতন পুল নিষিত হইতেছে 
দেবপ্র়াগের দুই অংশই যাত্রী, ডাণ্ডি ও নুলী সদাগঘে ভরপুর 
দেবপ্রয়াগ গড়বালের একটি প্রধান কেন্ত্র। চারিদিক হইতে পথ 
আদিয়। এখানে দিলিয়াছে। এখান হইতে হরদার ৫৮ মাইল, ব্যাস 
চটি হইয়া দ্ুগডডা ৪* মাইল, টিহরী ৩৩ মাইল এবং শ্রীনগর ১৯ মাইল । 
টিহরী হইয়া গঙ্গোত্তরী ও ঘমুনোত্তরী যাওয়। যায়, আর শ্রিনগর হইয়া 
কেদার ও বদরীর পথ | ইহা রেখিযাট বোধ হয় বদরীর পাণ্ডারা 
এখানে বদতি করিয়াছেন। এখান হইতে বদরী ১২৫ মাইল দূর। 
পাণ্ডার৷ এক পৃথক সম্প্রদায়ডক্ত। বলেন 1৮ তাহাদের পুবপুরুণ 
মথারাষ্রদেশ হইতে দেবপ্র়াগে আসেন। এ দ্রিকের অন্য ব্রাহ্মণ 
সন্প্রদায়ের সহিত তাহাদের বিবাহ নম্বদ্ধ নাই। রামচন্দ্-মন্দিরে পূজার 
ভার ইহাদের হাতে । এই মন্দির বোধ হর গড়বাল-াজের প্রতিষ্িত। 


১৪ দেবগ্রয়াগে রাম-মন্দির 


উহার জন তাহাদের দ্ধ গট বাদেবত্র আছে। কেদারধণ্ডে এই 
মুদির কোন উল্লেখ নাই বরং এই সঙগনে যু লি প্রতিষ্ঠিত বলা 
হষ্টয়াছে। 

'আামর| দেবপ্রয়াগে পৌছিতেই পাণডা চন্দাপ্রসাদের পুত্র, আমাদের 
কলিকাতা পরিচিত বৈজনাথ আমির! আমাদিগকে লইগা গিয়া সঙ্গমে 
সান করাইগেন। মেখানে জলের ভীষণ আলোড়ন ও গজন। 
খর ধারা কিছু পরিচ্ছার, ভাঙার উপর অলকানন্দার ঘোল! জল 
উদ্দাম স্রোতে পড়িতেছে। আনের পর অনেক ধাপ সিডি উঠিয়া 
বামমন্দির দশন করিলাম | মন্দিরটি বৃহৎ ও সুনার । মন্দিরে 
দূ মাভ। ৪ লগণের মৃতি আছে । ১৮৯৪ সালের গহনা প্রাবন নাকি 
এঝে পথস্থ উঠিনাছিল। পঞ্চকেদার ও পঞ্চবদরীর মত 
পরপ্ররাণদ প্রশিদ্জ আছে। ঘঘা দেব প্রয়াগ, ঈগ্য়াগ, করধপ্ররাগ, নন্দ 
পরাগ শ বিফগরাগ | এগ্ডুনি অলকানন্পার মৃহিভ ভাগীরবী প্রমূধ 
পাওট শশীর সমতল | ইহার মধো আবার দেবপ্রয়াণ যাত্রীৰা প্রথম পাম 
ভাগারধার সঙ্গঘ 1 তাই ইহার গাহান্থা বেশী। সঙ্গমঘাটে 


ভাগ 


















এবং তপটমারে প্রযাগের গঙ্গা ধরিরা পাচ স্থানে পিভরুত্য 
করিয়াছি | এ যাহায শুধু বদরীধাধে ভর্ধকপালে দিধদান করিবাল 
সংকর করিয়াছিলাম ভাই দেবপ্রুয়গে কিছু করিলাম না। € 

পান্ডাদের এই পাডাপীডির কারণ আমি বুঝি । ব্রদ্বকপালে বা বদরী 
গাখের অন্তত কোন তীগকাষে পাণ্ডাদের হাত নই! তাই তাহার! 
হাজীদের ছারা ঘত কিছু পাবেন দেবপ্রয়াগে করাইয়া লন। এ সম্বন্ধে 


পাণ্ডাপ্রথা ১৫ 


পন্মনাথ বাবুর. অভিজ্ঞতা এইরূপ--“বাগে. পহিলে পাওান্িরা 
গোদানও করাইয়া থাকেন । একটু গোবর হাতে দিয়া প্রয়াগ ঘাটের 
উপর মংস্কত মস্ত পড়াই! যজমানের অতফিতে গোদানের সংকল্প করাইয়া 
ফেলেন, তারপর তন্মুল্য আদায় করেন। আমাদের হাত্তে গোবর 
দিবামাত্রই ব্যাপার বুঝিয়া উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দেই।» সময় সময় 
পাগাদের এরূপ অর্থলোভ দেখা ঘায় বটে, কিন্তু পাণ্ডাগ্রথা না থাকিলে 
আমাদের অনেক তীর্থ করা কঠিন হইত। তাই পন্ননীথ বাবুও পরে 
বলিয়াছেন, “যদিও কোন কোন বিষিয়ে পাগ্ডাদের উপর লোকে 
বীতশ্দ্ধ হয়া থাকে, তথাপি পাগাগণের খত্ধে তীথের যে শ্রীবৃদ্ধি হয় 
তাহাতে সন্দেহ নাই ।” 

পেট খারাপ ছিল বলিয়া দুপুরে আমি খাইলাম না। দরবার- 
এজেন্সীতে গিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর মালের কুলীর চিঠি কাটান 
হইল। তখন সে অস্থথের অজুহাতে তাহার বড় ভাই গিরিধারীকে 
বদল দিয়া নিজে বিদার লইল। ইহাতে আমাদের কোন অন্থবিধ! হয় 
নাই। গিরিপারীর নিকট জানিলাম ভাহারা টিহরী-রাজ্যবাসী গৌড় 
ত্রাঙ্গণ ৷ 

বিকাল তিনটায় দেবপ্রয়াগ হইতে বাহির হইলাম! পাণ্ডাপুত্র 
তাহার পুবে আমির! আমাদের নাম ধাম তাহার খাতায় লিখিবেন কথ! 
ছিল, তাহা হইল না। পরে বদরীধামে স্বয়ং পাণ্ড। চনদাপ্রসাদ তাহা 
করেন। কেদারের পাণ্ডা কথামত দেবগ্রয়াগে উপস্থিত ছিলেন! 
তিনি আমাদের স্দে চলিলেন। এদিকে পথ ওফ ও ছায়াবিহীন, আর 
সমস্তদিন রৌতে পোড়ে। তাই বিকালে চলিতে কষ্ট হইত। 
দেবপ্রয়াগ হইতে আমরা অলকা'নন্দার পূর্ধতীর দিয়া চলিলাম। পথে 
অনেক চড়াই উত্রাই । দেবগ্রয়াগ হইতে এক মাইল পর একটি 


১৬ শ্রীনগরের গথে 


ঝরণার পাশে বাগানের যধো গোপালের মন্দির । ভার তিন মাইল পর 
বলাম চটি। ইহারই নিকট বোধ হয় বিদ্যাকুটি গ্রাম, যেখানে 
গাড়বালরাগ-দত-দেবত্রযুক্ত মুরলীমংনাহর মন্দির আছে। তাহার পর 
তিন মাইল কিছু কঠিন পথ চলিয়! সন্ধ্যাকালে অলকানন্দার তীরে 
ঝাণীরাগ চটিতে পৌছিলাম ও এক দৌকান ঘরের দোভালায় উঠিলাম। 
সমস্ত দিনের. উপবাসে পেট ভাল হইয়াছিল, ভাত পাক হইলে খাইয। 
নি গেলাম । 





রাণীবাগ-ভীলঢকদার--শ্ত্রীনগর--ভ্টিসরা । ১৯ মাইল 
(ইমে) 


ভোবে বদনা হইঘ়। গ্রার় দুই মাইল গির। কুলটা নামে ছোট চটি 
পাইলাম! এখান * হইতে অলকানন্দার তাঁর ছাড়িয়া দিয়া এক 
নানাবছল মুখয় মালড়মিতে মাইল খানেক উঠিয়া বামপুর চটিতে চা 
থাইলাম। চটির কাছে একটি বড় গ্রাগ। চারিদিকে আবাদ 
৪ গাঝে মাঝে আম গাছ। এইখানে পথে ঘোড়া ভাড়া পাওয়া 
যায় প্রথম দেখিলান | এখান হইতে মাইল দেড়েক পর পথের 
বারে € পরশে পাঁইন গাছ দেখা গেল। তার অল্প পন আমর: 
অলকানধার তাবে এক প্রশস্ত ও শস্তশালী জনপদে পড়িলাম। পথের 
হাতে নেট! গেজ, করমচা, কুল ভীতি কাটা গাছে ঘেরা শস্তক্ষেত 
যাঝে যাবে আহ গাছ এবং গ্রাম ও গ্রাচীন দেবালয়নমৃহ | গ্রা" 
হইতে বালকের দল বাহির হইথা নাচিয়া গান গাইয়া আমাদি ৪ 
ভিক্ষার জন্ট ধরিতে লাগিল । বত বুঝ! গেল গানগুলি এইরূপ 

(১) রাজা থাবে হালুয়া পুরি, 
*. বরফি মাঙ্গায়কে। 


া 


নে 


ভীলকেদার ১৭ 


যোগী খাবে রুখা সখা, 
ধুনি জানায়কে। 

২. তুলসী যগন ভয়ে 

রামগ্ডণ গায়কে | 
রাজা বসে খাট গদ্দি, 

সতরঞ্চ বিছায়কে। 
যোগী বসে মৃগছালে, 

ধুনি জালায়কে। 
তুলদী মগন ভয়ে, 

রামগ্ডণ গায়কে ॥ 
রাজা চলে ডাঙি ঘোড়া, 

পালকি মাক্গায়কে। 
যোগী চলে নঙ্গ! পায়ের, 

চিমটা বাজায়কে। 
তুলসী গন ভয়ে, 

রামগুণ গায়কে ॥ 
এই ভাবে যাইল তিনেক চলিগ্জা ভীলগর্গার পুল পার হইয়া উহার উচ্চ 
তটে ভীলকেদারের মন্দির পাইলাম । বিগ্রহের এই নাম এবং পথের 
নৃত্যগীত-রত বালকদের মলা রং ও ছিপছিপে চেহারা দেখিয়া মনে হয় 
যে লোভা পর্যন্ত এই অঞ্চলই কেদারথণ্ডে উল্লিখিত ভীন্ক্ষেত্র। 

ভীলকেদারের মন্দিরটি ছোট কিন্ত প্রান ও স্ন্দর | ইহাকে 
বাড়াইবার জন্য পুভারি কিছু পাথর সংগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু উহা 
লাগাইলে মন্দিরের মাহাত্মা বা নৌন্দর্ষ বাঁড়িবে কিনা সন্দেহ। 
ভীলকেদার হলুদ রং-এর স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ, উহাতে ত্রিবলীর মত 
চু 


২ 


বি 


ও) 


১৮ কমলেশ্বর 


২০০ আছে। মন্দিরের বাহিরে, এক অতি বৃহৎ পদচি 
পাথরে খোদ! আছে । কিরাতান্ুনের উপাখ্যান অন্থমারেই বোধ হর 
ইহাকে অগানের পদচিউ বলা হয়। মন্দিরের চারিদিকে প্রাচীন মৃতির 
খণ্ড মকল পড়িঘা আছে | আরও লাকি ছিল, তাহা ১৮৯৪ সালের 
গহনা হদ প্রাবনে বহিয়া গিয়াছে ॥ ভীলকেদারের পৃজারি নাকি গোনা 
সম্প্রদায়ের । মন্দিরের সংলগ্প স্থারী বমতি। তাহাতে রূপার গহনা 
্রস্থত সইঈতোছে দেখিলাম । 

ভীলকেদাবের অপর পারে মাতগ্গঙ্গা নামে এক নদী অলকানন্দার় 
পড়িয়াছে। ভাহার মাইল খানেক উদ্দানে টিহরী রাজ্যের কীতিনগর 
নামে বিশিক্ট সহর | মোটর সাঁউক দেবপ্রাগ হইতে এইট পথন্থ 
বাডাইবার কাজ চলিয়াছে ! কীতিনগর হইতে এপারে বুটিশ রাজো 
পারাপারের জঙ্ট অপকানন্দার উপর এক লোহার পুল আছে, সেখান 
হইতে গ্রনগর চারি মাইল |, আইল খানেক পর পথের ধারে নারদ 
মন্দির । এখানে শাক কিছু দিনের জন্য নারদ প্ধষি বানররূপ প্রাপ্ু 
তন। তারপর গর মন্দির, লঙ্ষমীনারায়ণ মন্দির, শীলরাজার কন্যা 
দন্দির, পথের বামদিকে অলকানন্দার তীরে দোভাল বৈষ্ণব অঠ* প্রভৃতি 
পড়িল ভীরপর শিনগরের পথ ছাড়িয়া বামদিকে নামিরা আধ মাইল 
আন্দাঙ্জ চলিয়া আমরা কমলেশরের মন্দিরে পৌছিলাম । 

কমেস্থরের মন্দিরটি কু কিন্তু গ্রাচীন। উহা বসতির মধ্যে এক 
প্রশনত উত্রের দাবখানে অবস্থিত। কেদারখণ্ডে আছে যে এখানে 
রামচন্দ্র শিবকে কমল অর্পণ করেন। কমলেশ্বর স্বাভাবিক প্রস্তর ₹হ। 
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শ্রীনগর ১৯ 


উহার সামনে পিতলের এক বৃহৎ বৃষূতি আছে। চত্বরের চারিদিকে 
প্রাচীন মৃতিসমৃহ রক্ষিত আছে। এমকল দেখিয়া লইয়া আধ 
মাইল আন্দাজ চলিয়া! আমরা শ্রীনগরের পথে উঠিলাম ও মাইল খানেক 
চপিয়! সহরে পৌছিলাম এবং কালিকমলি-বাবার বৃহৎ ধর্মশালায় স্থান 
লইয়া তথায় সলানাহার করিয়া দুপুরে অবস্থান করিলাম। 

শ্রীনগর একটি কেন্দ্রীয় স্থান। এখান হইতে হরদ্বাৰ ৭৭ নাইল, 
টিহরী ৩৫ মাইল, কেদার ৫৯ মাইল, বদরী ১০৬ মাইল এবং পৌন্টী ও 
দুগড্ডা হই কোটদ্বার ৬ মাইল । শুনা যায় যে ১৩৫৭ খুষ্টা্সে রাজা 
অজয় পাল শ্রীনগর স্থাপন করেন। তদবধি উনবিংশ শতাষীর প্রান্তে 
বুটিশ অধিকার পধন্ত উহ! সমগ্র গড়বাল রাজ্যের রাজধানী ছিল। 
এই অঞ্চল রাজ্যের কেন্দম্বরূপ ছিল। তাই ভীলকেদারের আগে 
হইতে আমর! পূর্ব সমৃদ্ধির অবশেষ_-এত ক্ষেত, লোকালয় ও দেবালর় 
পাইলাম । কেদারথণ্ডে এ অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্ বল! হইয়াছে । 

এখন আর শ্রীনগর রাজধানী নহে। এখান হইতে আট মাইল 
দক্ষিণে ৫৩৫০ ফুট উচ্চ মালভূমিতে স্থিত পৌড়ী গড়বাল জেলার হেড 
কোয়াটার্স। কিন্ত অন্ত বিষয়ে 'এখনও শ্রীনগর এ অঞ্চলের প্রধান 
সহব। এখানে বাজারে স্থানীয় ও নজিবাঁবাদ প্রভৃতি স্থান হইতে 
আগত নানাবিধ দেশী ও বিদেশী দ্রবা পাওর। যায়। কেদার বদরী 
বাত্রীদের জন্য ভাপ্তি কুলীরও ইহা একটি কেন্দ্র। এখানে হামপাতাল, 
ডাকঘর, তারঘর, থান। প্রভৃতি আছে । শ্রীনগর অলকানদ্দ! নদীর তীরে 
১৭৫৮ ফুট উচ্চে অবস্তিত। প্রাচীন সহর ১৮৯৪ সালে গহন! 
হদের গ্লাবনে নষ্ট হদ। তারপর তৎকালের ডেপুটি কমিশনর পউ 
সাহেবের কল্পনা মত বতমান সহর নিয়িত হইয়াছে। 

এই গহন: হ্দ প্লাবনের এক সুন্দর বর্ণনা পদ্পনাথ বাবু দিয়াছেন_- 


২৯ গহনা প্লাবন 


“১৮১৪ মালের আগষ্ট মাসের এক দৈবী ঘটনা গড়বালের অনেক স্থানের 
বিশেষত: প্রীনগন্ধের ধ্বংশ নান করিয়াছে । শ্রীনগর হইতে প্রার ৫০ 
মাইল উপরে বিরহিগন্গা নাঘে অলকাননদার একটি উপনদীর সঙ্গম স্থান * 
ই সঙ্গমের ৫5 মাইল উজানে ( বি্রহিগঙ্গার ) একটি পাহাড় ধ্বসিয়া 
পড়ায় ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মানে নদীর জলমোতঃ অবরুদ্ধ হর 
বিশ গভর্ণযেন্ট একটা নালা কাটিয়! ভলজোতঃ ত্রমশঃ নিঃসারিত করার 
চেষ্টা করেন_কেন না অবলোদ স্টানে এচওড জলরাশি স্ফীত হইরা 
কমিয়াছিল, উহার চাপে মহলা পরতগাত্র ভেদ হইলে বিরহিগর্গা ও 
ভাগারথীর তীরবর্তী স্থানের লেকদের বিষম ক্ষতির সম্তাবন! ছিল! 
গভর্ণমেণ্টের নালা কাটিবার চে) বল হয় তখন গভর্ণমেন্ট। 
নোটিস পিয়া অপিবামীদিগকে নদীর তীর ভইতে অন্ততঃ ২০০ ফিট 
সরিষা বাস করিতে আদেশ দেন, এরং পাহাড় ভেদ হইলে তারফষোগে 
নানা স্থানে মংবাদ দিবার বা ও স্থান পৰস্ত টেলিগ্রাফ লাইন বসান। 
১৮৭৪ মালের ২৫শে খাগই রাহি হই গ্রহবের সদর সহসা প্রবল 
ভাষাই চলিল-গভর্থসেন্টের 
৭ অস্থাবর সম্পর্ভি রক্ষা হইল বটে 


বেগে জলহাণি নির্থতি হই দুই 





রুত মাবধানভাদ লোকের জীব 
কিশ্ব পাকা কাচা যোকাঁমি তাবং মুহুতে ছি বিচ্ছিন্ন হইয়া ভালিয়া 
গেল শিনগর একেবারে শুখানে পরিণত হইল কেবল কমলেশ্বরের টি 
মন্দির এই বিশ্বের যধোও টিকা রিল ।” 

কয়েকদিন দরিয়া ডাঃ কুণীর) আমাদের কাছে কাঁধে রাখিবার 
জন্য গামছা বকশিশ্‌ চাহিতেছিল। সেদিন উহা কিনিতে আ্রীনগা ও 
বাজারে গিয়া এক অভিনব ব্যাপার ঘটিল। নেক দোকান ঘুরিয়া যে 
দোকানীর নিকট গামছ্থা কিনিলাম তাহার কথাবাতাঁয় জানা গেল যে 
তিনি বিখ্যাত চিক্তকর মোলারামের প্রপৌত্র, নাম বাল্করাম। 






নাঃ 





চিত্রকর মোলারাম ২১ 


£মোলারামের অঙ্কিত অনেক চিত্র প্রবাসী পত্তিকায় দেখিয়াছি। তিনি 
জীবিত কি মৃত তাহ! জানিতাষ না। কোন দিন যে তাহার বংশধরের 
সহিত সাক্ষাৎ হইবে ইহা! কল্পনা করি নাই। বালকরামের নিকট 
শুনিলাম যে তাহারা তোমর বংশীয়! তাহাদের পূর্বপুরুষ শ্যামদান 
আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দিল্লী হইতে কার্য-হ্ত্রে গড়বাল রাজদরবারে 
আসিয়া প্রীন্গরে বাস স্থাপন করেন। তাহার পৌত্র, কবি ও চিত্রকর 
মোলারাম ১৭৫০ হইতে ১৮৩৩ সাল, অথাৎ বুটিশ অধিকারের পর পস্ত 
জীবিত ছিলেন ও শ্রীনগরে বাস করিতেন । তাহার পৌত্র তেজরাম 
ছুরদস্থায় পড়িয়া এই দোকান খোলেন । বালকরাম তেজরামের 
পু, আর বালকরামেব পুত্র বৈজরাম এখন লক্ষৌ আর্ট-সুলে চিত্রাঙ্কণ 
শিখিতেছে। মোলারাম সম্বন্ধে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ 
সমূহ ও ভাতার ১৮১২ সালে অগ্থিত দৌহাসহ দশমহাবিগ্যা, নবগ্রহ 
প্রভৃতির অপ্রকাশিত ছবি বালকরাম আমাদিগকে দেখাইলেন। সেই 
সদূর বিদেশের পার্বত্য বাজাবের ঘধো বমিরা চিতরগুলি দেখিয়া ৪ 
চিত্রকরের বংশধরের সহিত আলাপ করিয়া আমাদের মন যেন ভরিয়! 
গেল। সেই সঙ্গে হতশী শ্রীনগরের অতীত সম্পদের কথা যনে হইল । 

বালকরামের নিকট শুনিলাম থে একবার কবিবর রবীন্দ্রনাথের 
'আহ্বানে তিনি মোলারামের চিত্রসহ তাহার সহিত কলিকাতায় সাক্ষাৎ 
করেন। বাস্তবিক, এই কথা হইতেই আমাদের আলাপ আবম হর ॥ 
মনে হইল সমগ্র ভারতে কোন্‌ প্রদেশে বাঙ্গলার মত এত গুণী ও 
গুণগ্রাহীর আবিভাব হইয়াছে? তবু বাঙ্গলার আজ এ দশা। 

বিকাল চারিটাঘ শ্রীনগর হইতে রওনা হইয়া, চারি মাইল পর 
সুককৃতা নামে ক্ষুত্র চটি পার হইয়। নাইল খানেক গিয়া আমর! 
অলকানন্দার তীর ছাড়িয়া দিয়! পাইন বৃক্ষমণ্ডিত উচ্চভূমিতে উঠিলাম। 


২২ পাছাড়ে পানিচাকি 


প৯ হতে দেখা গেল অনকানন্দার কাঠের ভ্রিপার ভাসাইয়া নামান 
হইতেছে) করেকটি ঝরণ। পার হইয়া তিন মাইল চলিয়া ভটিসেরাঁ 
চটিততে রাছের ঘোঁকান করিলাম । কালিকখলি-বাবার ধমশালা 
হাতীতে পৃণ দেখিয়া এক দোকান ঘরে উঠিলাম। হর্ষবতী নাছে 
বরণার জল পুরাইদা আনিয়া তাহার সাহাযো চাক্কি চালাইয়া এ ঘরের 
নাই আটা পিষা হইতেছে।  এইরূপে পাহাড়ি নদীর সাহায্যে মিল' 
চলায় গম প্রতি পিম! ও ঘণিত অগ্রের সাহাযো নরম কাঠ খুদিয়া 
পাত্র তৈয়ার কর!র প্রথা কাখীর তাত দাজিলিং পর্যন্ত হিমালয়ের 
সমস্থ প্রদেণে চলিত আছে । এ অঞ্চলে কাঠের বামন তৈয়ারির 
গুধান স্থান প্প্নকাখীর উত্তরে বুধ ও রামপুর চটি এবং তুঙ্গনাথের 


নিকট চোপতা। 


ভর্টিসেরা কুদ্রপ্রয়াগ-_রাসপ্পুর । ৯১+৭ মাইল 
(১০ই মে) 


লামনে এক এক মাইলের তিনটি চড়াই ও তাহার সঙ্গে উত্রাই 
পঁচিবে বলিয়। খুব 0 উটিমের। হইতে রওনা হইলাম । এক 
মাষ্টল চাই উঠিয়া এ এক মাইল কতকটা! মমান পথ টলিয় ছান্তি- 
খাল নামে ক্ষুই চটি এখানে পষ্টবতী নাঘে ঝরণার উপর পাথরের 
গছ মৃততি স্থাপিত আছে! সেপান হইতে এক মাইল চড়াই উত্তিয়া 
ও মাইল দেড়েক অসমান উচ্চ ভুগিতে চলিয়া এক ঝরণার ধাকে 
ন্রকোটা চটি! দেখান হইতে কতীয় চড়াই এক মাইল উঠিয়া প- 
ভাইখেল নামে পাহাড়ের মাথায় পৌছ। গেল। এখানে একটি পিয়াও 
আছে, আর পবতমালার মধ্যদিরা স্বাকিয়া বাকিয়। 'অলকানন্দ! 
আমিতেছে' দেখা গ্েল। আড়াই মাইল পর গুলাবরাম চট্টি। 








রুদ্রপ্রয়াগের পথে তত 


এখানে প্রচুর জল আছে, কিন্তু স্বাদ লবণাক্ত । এই চটিতে প্রথম 
দেখিলাম যে এক ভুটিয়! পরিবার নীচের অঞ্চলে শীভকাল যাপন 
করিয়া দেশে ফিরিবার পথে ডের! খাটাইয়া দোকান বসাইয়াছে। 
মাইল খানেক আগে এক আমবাগানের মধ্য দিয়। অলকানন্দার অপর তীরে 
রূদ্রপ্রয়াগ সহর দেখা গেল। তারপর একটি ছোট নদী ও অলকানন্দা 
পার হইয়া তথায় পৌছিলাম। অলকানন্দার পুলের এপার হইতে 
বদরীর পথ উহার ধার দিয়া পৃ মুখে গিয়াছে । কেদারের পথ রুদ্- 
প্রাগ হইতে মন্দাকিনীর ধার দিয়! উত্তর মুখে গিয়াছে। এখান 
হইতে হরছার ৯৫ মাইল, কেদার ৪৮ মাইল ও বদরী ৮৮ মাইল, 
কর্ণপ্রয়াগ ২১ মাইল । রুদ্রপ্রম়্াগ বুটিশ অধিকারে স্থিত! ক্ত্রপ্রয়াগে 
কালিকমলি-বাবার দমশালার খাত্রীর ভিড় দেখিয়া পাণ্ডা লক্মীনারায়ণের 
নির্দেশমত একটু উপরে গিয়! রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের সংলগ্ন বাত্রী- 
নিবাসে স্থান পাইলাঘ। এই মন্দিরের তত্বাবধায়ক স্বামী লচ্চিদানন্দের 
সহিত আলাপ হইঈল। তিনি জন্মান্ধ, কিন্তু শুনিলাঘ দর্শনশান্ত্রে পণ্ডিত 
এবং মহামঙ্কোপাধ্যার উপাধিতে সম্মানিত। তীহার চেষ্টাতে এই ঘাত্রী- 
নিবাস নিমিতি হইয়াছে ও রুদ্রেশ্বরের মন্দিরের প্রাঙ্গন পাথরে বাঁধা 
হইয়াছে এবং একটি সংস্কৃত পাঠশালা চলিতেছে । 

দেবপ্ররাগের মন্দিরের মত, কুদ্রপ্রয়াগের মন্দিরও সঙ্গমের অনেকটা 
উপরে স্থিত। মন্দিরটি প্রাচীন। উহার সামনে একটি প্রশস্ত খোলা 
জ্গমোহন আছে। কেদারখণ্ডে এই সঙ্গমকে  সুর্ষপ্রয়াগ বলা 
হইয়াছে, লিঙ্গের কোন উল্লেখ নাই । কদ্রেশ্বর প্রস্তর-নিমিত লিঙ্গ । 
তাহার পিছনে মন্দির কোণে একটি পিত্তলের হুন্দর দণ্ডায়মান শিবের 
মৃতি ও শালগ্রাম পড়িয়া আছে । এ স্থানের উচ্চতা! ১৯৮০ ফুট। 

মন্দির প্রাঙ্গন হইতে নীচে অলকানন্দ৷ ও মন্দাকিনীর সঙ্গম 


২৪ রত্রপ্রয়াগ 


দেখা যায় ও গর্জন শুনা যায়। মন্দাকিনীর ওপারে টিহরী রাজ্য। 
পারাপারের জন্য একটি দির ঝুলা আছে। আমরা ন্ানের জন্য 
সঙ্গমে নামিয়া গেলাম । মন্দাকিনীর আ্োত পরিষ্কার, তাহার উপর 
অলকানম্দার ঘোলা জল ভার্গিয়া পড়িতেছে। ঘাটে দৃ়লগ্ন লোহার 
শিকলের সাহাঁঘো আমরা আসান করিয়া, অদ্দীপথে অবস্থিত একটি ছোট 
মন্দিরে কালী দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিলাম এবং পাক ও আহার 
সাবিয়া বিআম করিলাম । এখানে তুঙ্বনাথের এক পা ক্ষেযানন্দ 
নিতাননা দেখ। কৰিগ আমাদের তুঙ্গনাথের পাণ্ডা নিযুক্ত হইয়া গেল । 

বিকাল তিনটায় আগর1 কেদার অভিমুখে রওনা হইলাম। 
মন্দাকিনীর কিনারা দিয় উত্তব মুখে পশ্চিদের টান রৌপ্রে চলিতে 
তল | তিন মাইল খাড়া ও এক মাইল কতক হজ পথ চলিয়া এক 
ছোট চটি ও তাভার মাউলখানেক পর জোলি টটি পাইলাম । এখানে 
ঝরণা ৪ জশেধ পল আছে । তার দেড় দাইল পর আম গাছের ছারার 
মঈচটি! তাহ! ভাডিনা এক মাইল অগ্রসর হইয়া মন্দাকিনী-ভীরে 
রামপুর চট পাইলাম এবং একটি দোকান ঘরে পাক করিয়া খাইর। 
রাত্রে অবস্থান করিলাম | বাপরে স্থারী বসতি ও গঞুড় প্রভৃতির 
ছোট ছোট গলিত আছে।” প্রথম এখানে রাত্রে ঠাপ্তা পাওয়া গেল! 

কতপ্রয়াগ সঙ্গমে অনকাণন্দার সামনে মন্দাকিণী মন্দা বটে, কিন্তু 
উপরে তাঁহার অন্ত রূপু। পদ্মনাথ বাবুর কথার, “এই পথ মন্দাফিনীর 
কলকল ধ্বনিতে মুখবিত হইয়াছে | ভাই মনে হইত নাসটি 'মন্দাকিনী? 
না হইয়া 'কোলাহলিনী? হইলে শোভন হইত । এই মন্দাকিনীর তীসই 
কেদারনাথের পুরী অবস্থিত |” 

এই পথে চলিতে হানে স্থানে পবতিগাত্রে টিলা ০01381000626 
এব, শ্ুরবিষ্তন্ত পাথর দেখিলাম । ইহাতে বিভিন্ত যুগের অবস্থা দেখ! 


অগস্ত্যমুনির পথে ২৫ 


যায় এবং আদিকালের এক মহানদ হইতে. হিমালয় পর্বত উখিত 
হইয়াছে__প্ডিতদের এই সিদ্ধান্তের নিদর্শন পাওয়া যায়। 


রামপুর- অগজ্ঞাযুনি_ চজ্দ্রপুরী- কুগ্ড চটি? ১৫ মাইল 
(১১ই যে) 


ভোরে রামপুর চটি হইতে বাহির হইয়া যাইল ছুই চলিয়া দোরগড় 
ডাকবাঙ্গলার নিকট মন্দাকিনীর উচ্চ তীরে পাইন গাছের বন পার 
হইয়া এক মাইল পর একটি ঝর্ণার উপর পানিচান্ধি পাইলাম । 
ত্াস্তার পর মাইলখানেক গেলে অগন্তমুনির গ্রাম দেখা গেল। 
সামনে নদীর তীরে প্রকাণ্ড সমতল ভূমি-_-যেন “ক্রিকেট বা পলো 
খেলিবার মাঠশ। কয়েক্ক বর হইল এখানে এরোপ্লেন নামিতেছে । 
এই বৎসর বৈশাখ মাসে এই মাঠে এক বৃহহ যজ্ঞের অনষ্ঠান হইয়াছিল, 
তাহার চিহ্ন দেখিলাম | 

তুঙ্দ বা! পেঙ্গে গাছের বীথির মধাদিয়া আমরা গ্রাষে পৌছিলাম। 
এখানে স্থায়ী বড় বপতি। নানা দ্রবোর দোকান ও ডাকঘর আছে। 
এরোপ্লেনে আগত বাআীদের ব্যবহারের জন্য কয়েকথানি ডাঙ্ডিও পড়িয়! 
আছে। কমলেশ্খরের ন্যায় অগস্যোর মন্দির ক্ষু্র এবং ব্তির মাঝখানে 
*এক চত্বরের মধ্যে অবস্থিত। ইহা প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কেদারখণ্ডে 
অগস্তোশ্বর ও মুন্শ্বির দুইটি লিঙ্গের উল্লেখ আছে। উহা! যোগ 
করিয়। বোধ হয় মৃতির ও স্থানের বতান নাম কষ্ট হইয়াছে । 

অগন্ত্য ফুট চারেক উচ্চ অষ্টধাতুর সুন্দর মৃ্তি। কাপড় পরান 
ছিল বলিয়। অবমুব বুঝা গেল নাঁ। দুই হাতে দুইটি পন্ম। ভান 
হাতের কনুই হইতে ৭ আকারের তরবারি ঝুলিতেছে। আমরা পরে 
গোপেশ্বরের ত্রিশলেও এই আকরুতির তরবারি দেখি । বুকে ছুইথানি 


নি 
অগস্থামুন 
ত্৬ ০০ 


চক্ট-ক ছোরা গৌঁজা। ঘুতির দক্ষিণে ও বামে হর্গিণ ৭ বি্ধ্যাচল 
নামে দুইটি হন্দর পার্শ-দেবত। ৪ বাম হাতের কাছে শূঙ্গী নামে আর 
একটি সদর অষধাডুসুতি, যাহার হাতে বল্পম ও মাথার ছুইটি শৃঙ্গ । 
এউগুলি বৌদ্ধ দেব-মৃতি বলিয়া মনে হইলি। এখানে পৃজারি বিজবাল 
শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। পদনাথ বাবু অগক্ত্ের মৃতি সনবদ্ধে সন্দেহ করিয়া 
গিখিয়াছেন,. “এখানে এক মন্দিরের মধ্যে মুনিবরের বিশাল মৃতি 
স্বাপি তর আবার অস্্শদৃও আছে । এখানে এ তপস্থীকে কি জন্য অন 
পারণ করিতে হইল, বুঝিলাদ না| এই আশ্রম বোধ হয় অগন্জের 
প্রথমাবদ্থার ব! সাধন সময়ের-নচহ তাহার আশ্রম বিদ্কাগিরির দক্ষিণ- 
বতা বশিয়াই পরগিদ্ধ |” সিষগর নিবেদিত! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন থে 
পুরাকালে ইদ শুকাইরা এখানকার সথতল ক্ষেত্র হইয়াছে ও তাই 
কাশ্মীর উপতাকার মত ইঙ্ার মচিত সমুদ্রপায়া অগস্তের নাম সংযুক্ত 
হইগাছে। অগঞ্োর লাখন, রামচন্দের গদি । চরের নানাস্থানে 
নালা মুতি বিধাজ করিতেছে) এ 076 00101 00216 15 গা 
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অগস্থামুনি ছাড়িয়া পথের দুধারে পাথরের ঈড়ির নিহিত আইলেৰ 
মধাদিয়া চণিলাম। এইরূপ আইল গডবালের সীমান্ত পযন্ত দেখিয়াচি : 
মাইল দুই অগ্রসর হইলে বে৬কমর গ্রামের সম্মুখে পাণ্ডানি মন্দাকিনীর 
অপর পায়ে একটি র্াক্ষ গাছ্ছেণ বাগান দেখাইলেন। খানিক পরে 
মৌড়িচটি ও একটা ঝরণা। পার হইলে পাগাজি বলিলেন যে এখান 


] চন্দ্রপুরী ২৭ 
হইতে বুটিশ সীমান! মন্দাকিনীর পশ্চিম পারে গিয়াছে। তথা হইতে আধ 
মাইল চলিয়! একটি নদী পার হইয়া আমরা চন্দরপুরী চটিতে পৌছিলাম। 

চন্দ্রপুরী মন্দাকিনীর তীরে অবস্থিত । চটির মধ্যদিয়! পানিচান্কির 
নালা বতিতেছে। গড়বাল-রাজের পুরোহিতবংশীয় চন্দ্রমণি ডাঙ্গবাল 
এখানে একটি মুরলীমনোহর মন্দির স্থাপন করেন । তাহার নাম হইছে 
গ্রামের নাম । এ চটিতে সব দ্রব্য পাওয়া যায় । এখানে, প্রথম মাছির 
উপদ্রব পাইলাম । আমরা এক দৌঁকান ঘরে উঠিয়া পাক করিয়া 
খাইলাম । এখানে সাবান কিনিম্না দশ বার দিনের বাবহারে ময়লা 
কাপৃড় ধোয়াইয়া শুকাইয়া লওয়া হইল । 

- বিকালে চন্দ্রপুরী হইতে বাহির হইয়| মাইল দুই পর বাশবারা 
ঝরণ| ও আর এক মাইল পর ভীরি নামে বড় চটি পাইলাম। এই চটির 
মধা দিয়া সঙ্কীর্ণ ও গভীর থাতে মন্দ!কিশীর ধারা বহিতেছে। লোহার 
পুলে উহা! পার হইয়। মন্দাকিনীর পশ্চিন তীর ধরিলাম। কেদার-পুরী 
পণন্ত পথ এই তীরেই থাকিবে। পাহাড় ধ্বপিয়া যাওয়ায় গানিক দূর 
পথ খারাপ পাওয়া গেল। মাইল দেড়েক পর এক ঝরণার ধারে কুণ্ডিয। 
নামে ক্ষুদ্র চটি ও তাহার কাছে বটওয়ালচরি ডাকবাঙ্গলা। তার মাইল 
দেড়েক পর মন্দাকিনীর তীরে কুগড চটিতে পৌছিয়া এক দোকান ঘরে 
পাকশাক করিয়া রাত্রি যাপন করিলাম । এখানে আমরা উচ্চ পাবতা- 
ভূমিতে পড়িলাম ও শত পাইতে লাগিলাম। কেদার ও বদরী দর্শন 
করিয়া জোধিযঠে ফেরা পথস্ত এই অবস্থা ছিল । 

কুণগুচটি-গুগ্তকাশী-বুঃজ্- রামপুর ॥ ১৪ ম 
(১২ই মে) 2 
ভোরে পাজামা ও গরম কাপড় পরিয়া বাহির হইলাম। নিকটে 
একটি ঝরণ| পার হইয়! দেড় মাইল খাড়া চড়াই উঠিয়া ও আধ মাইল 


২৮ প্ুকাশীর পথে 


এয সঘান পথে চলিয়া গরপ্তকাশী মহরে পৌছিলাম। কুওচটিতে আমরা 
মন্দ/কিনীকে ছাড়ি আপিয়াডি | চৌদ্দ মাইল পর সোম-প্রয়াগে আবার 
উহার দেখা পাইব। 

গপুকাশী এ অঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। এখানে স্থায়ী ডাকঘর 

দাবা চিকিংলালয় আছে এবং দেশী বিদেশী নান! প্রকার দ্রব্য ও 
টা বই ও চিত্র প্রভৃতি পাওয়া যায়। গুপ্তকাশীর দক্ষিণে 
মন্দাশিনীর অপর পারে কেদারের রাগল সাহেবের বাসস্থান প্রসিদ্ধ 
উদিদঠ সহর। গ্ুপ্নকাধার মাইল তিন পশ্চিমে পাহাড়ের উপরে 
পৌরাণিক বাণ এ্রের রাজধানী বলিয়। কথিত শোণিতপুর গ্রাম, 
কেধাদের পাঞারিগের বাসস্থান | এই ভিনটি প্রধান স্থানের কথা 
? আলোচন। করিব । আমাদের পাগুা লক্মীনারারণেরও বাড়ী 
রে । শাতকাল হইতে কলিকাতার থাকায় সে তিন যাস বাড়ী 
" স্ধাপি বাড়ী গেল না। , লোক পাঠাইয়া গরম কাপড় আনাইয়া 
এবং গপুকাশাতে আমাফের মনিরাদি দশন করাইয়া কেদার-প্রুরীছ্ে 
গনি সেখানে দশনাদি করাইয়া আমাবের সঙ্গে ফিরিয়। বাড়ী গিয়াছিল । 

পপুকাশীতে কালিকমলি-বাবার ধমশালার ডাঙ্ডি রাখিয়া আমর। 
মির চরে নামিলাম। কমলেঙ্বর ও অগ্চামুশ্র মত, প্রপ্তকাশীতে ও 
মন্দির ৮এর বসতির মধো অবস্থিত) বিস্ব অনিরটি বড় এবং অন্ট 
খবণের | শকেপার খণ্ডে এখানের শিবলিঙ্গের নাম সিদ্ধেশ্র এবং গঙ্গা 
ও মমুনার গপ্ধ ধারার উল্লেখ আছ্ছে। বতখ্ানে কাশীব মত এখানেও 
প্রধান বিগ্রহের নাদ বিশ্বের, তাহার মনিরের পাশে আধুনিক পার্বাশ 
মন্দির। উভয়ের সন্ধে কাশীর অন্টকরণে যনিকণিকা নামে কুণ্ড, 
তাহারই সপ্রিকটে 'পথদানে'র ছান। চত্বর ঘিরিঘা প্রকোঞ্ঠে নানা 
রশ্থর মৃ্তি এ এক অংশে খাবারের দোকান রহিয়াছে । 

















গুপ্তকাশী ২৯ 


আমরা প্রথমে মনিকণিকা কুণ্ডে স্বান করিলাম । এখানে পিতলের 
গজমুখ হইতে যমুনা এবং এরূপ বৃষমুখ হইতে গঙ্গা নামে ছুইটি ধার 
পড়িতেছে। স্সানান্তে বিশ্বনাথ-মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও 
দৃশ্য । দরজার ছুই পাশে দুইটি লাল পাথরের সুন্দর চতুুর্জ মৃত 
গাথা আছে। বিশ্বনাথ স্বাভাবিক করষ্চবর্ণ প্রস্তর শৃঙ্গ । উহার পশ্চাতে . 
রূপার মুখস এবং তাহার পশ্চাতে অন্রপূর্ণার প্রস্তর মুতি স্থাপিত । 
মুখসের প্রথা এই মন্দিরে প্রথম লক্ষ্য করিলাম | বিশ্বনাথের পুঙ্জারি 
দক্ষিণ-দেশীয় জর্গম। তিনি উখ্িমঠের রাওল সাহেবের অধীন । বিশ্বনাথ” 
দর্শন, করিয়া পার্বতী মন্দিরে গেলাম । ইহাতে প্রধান বিগ্রহ সাদা 
মা্েল পাথরের অর্দনারীশ্বর যুতি। তাহার এক পাশে বদরীনাবাঁয়ণ 
ও অপর পাশে লক্মী। ইহার পুজারি স্থানীয় ব্রাঙ্গণ। চত্বরের এক 
কৃঠরিতে নাগ-মৃতিযুক্ত প্রস্তর-কলককে নাগরাজ এবং অন্য এক কুঠরিতে 
কতকগুলি প্রস্তর মৃতিকে পঞ্চপাগ্ব নাম দিয় রাখা হইয়াছে। 

মন্দির চত্বরের খাবারের দোকানে আমরা নিঙ্জের] জলযোগ করিয়া 
ও কুলীদিগকে জলযোগ করাইয়া আগে চলিলাম। এক মাইলের মধো 
নল। চটি পাইলাম । এখান হইতে এক শাখা-পথ মন্দাকিনীর দ্রিকে 
নামিঘ়া গিয়াছে এবং ওপারে উখিমঠ ও তু্ঘনাথ হইয়া ত্রিশ মাইল দূরে 
অলকানন্দার উপর চমোলিতে হরদ্বার-জোধিমঠ পথে মিলিরাছে। 
নল চটির চৌধুরীর হেপাজতে অতিরিক্ত মাল রাখিয়া আমরা কেদারের 
দিকে চলিলাম। 

নলা চটিতে ছোট বড় কয়েকটি হুন্দর প্রাচীন মন্দির আছে। সব 
গুলিই জীর্ণ ও অনাদৃত।* প্রধান মন্দিরের বিগ্রহকে ললিতাদেবী 
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নল চটি 


৬৩ 
বলা হয়। কেদার-খণ্ড অ্যমারে এ স্থানের নাম ন্নকুণ্ত,। আর নল 
ন তপগ্ঞা করেন 

৮ অঙ্ধাত় নিসিত ছবাচের উপর ভাষার পাতা পিটির। 
কেদার বদরী প্রতি গ্রতিমৃতি তৈয়ার হইতেছে এবং লোহা ও 
মার বলয় বিকুয় হইতেছে । উপরের তুলনায় এখানে উহ্ঠাদের দান 
খুব কম বেছার হইতে ফেরার পথে আমরা উত্তা কিছু কিনি। 

নল? চটি পার হইতেই কেদার গ্রত্যাগত ঘাত্রীদের সহিত সাক্ষাৎ 
হইতে লাগিল আরও একটু আগে ক্ষেতের মধো একটি সুন্দর মন্দির 
€ ভাতার নীচে খাদে বাধান ঝরণ। দেখিলাম । তাহার পর ছুই চারিটি 
ফোকান ঘর পার হইলে একটা সরু পথ কালীমঠের দিকে নাগিয়া 
গিহাছে। কয়েক দিন পরে এই পথেই আমরা কালীযঠ হইতে ফিরি । 
গামেক পর চ্রেত। বা নারাযণ-কুটি চটিতে করেকটি স্ুন্দর প্রাচীন 
মন্দ দেখিলাম | আহাদের জীর্ণ অবস্থা ।*  গ্রধান মন্দিরেক বিগ্রভ 
দী। ইনিই বৌধ হও কেদারথণ্ডে রাজরাজেশ্বরী বলিয়। 
ফেরার পথে ভেভার মন্দির দেখিব দলে 
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ভেতা বা নারায়ণকুটি ৩১, 


করিয়াছিলাম কিন্তু কালীমঠ হইয়া আসার তাহা হইল না। শ্রীনগরের 
মত এ অঞ্চলেও আমরা পূ সম্দ্ধির অবশেষ_-প্রাচীন দেবালয়, বাধান 
জলাশয় প্রভৃতি দেখিলাম । 

ভেতা বা নারায়ণকুটিতে 'উত্তরাখগু-তীর্থন্থধার-সভা'র অফিল। 
উহাতে বাস্তবিক কি সংস্কার কার্য হইতেছে বুঝিলাম না। ভবে উহার 
শন” শ্রীযুক্ত বিশালমণি শমণ হিন্দীতে উত্তরাধণ্ডের ম্যাপ ও পধদশিকা 
এবং গড়বাল-বৈভব স্কাবা প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন । তাহার 
প্রাপ্তিস্থান “বিশাল কাধালয়', নারায়ণ-কুটি, পোষ্ট গুপ্তকাশী, জেলা 
গডবাল। 

এ ভেতা ছাড়িয়া মাইলখানেক গেলে এক অস্পষ্ট পথ পূবে কালীমঠের 
দিকে গিয়াছে। আঘরা কয়েকদিন পর কেদার হইতে ফিরিয়া এই 
পথে কাঁলীগঠ যাই । ইহার পর এক মাইল উত্রাই নামিয়। এক ঝরণার 
উপর ছোট নান্গচটি পাইলাম । এখানে জলের শোতে মিল চালাইয়৷ 
খুধিত অগ্দের সাহায্যে কাঠ খু'দিয়া বাটি প্রভৃতি প্রস্থত হইতেছে। 
এখান হইতে আধ মাইল উঠিয়া আমর! বুঙ্গ চটিতে এক দোকান ঘরে 
দুপুরের ঘোকাম করিলাম। এই চটির এক দোকানে উত্তরাখণু-যাল্রার 
ম্যাপ পাই। 

বিকালে বাহির হইয়। এক মাইল চড়াই উঠিয়া মৈথগা গ্রামে 
মহিষমদিনীর মন্দির পাইলাম । মৈথপ্] প্রাচীন স্থান। ইহা হইতে 
পরগণার নাম হইয়াছে । দেবীর মন্দিরটি ছোট, এবং মৃতি বন্্ালঙ্কারে 
ঢাক!। সামনে নানা নামে পিত্তল ও রূপার মুখস রাখা আছে। 
চত্ীপাঠেরও বাবস্থা! আছে। পুজারী স্থানীয় ব্রাঙ্গণ। সামনে এক উচ্চ 
€দালনা আছে। যাত্রীরা দর্শনান্তে ইহাতে দোল খাইয়া ষায়। 

আমরা তাহা করিয়া চলিলাম ও দুই মাইল পর গণেশের মন্দির ও 


তই মৈথগডার উপরে 


বরা পাইলাম। তাহার তিন দাইল পর ফাটা নামে চটি। ইহীরই 
নিকটে শো বাপের এক প্রধান কেন্্র রবিগ্রাম | ফাটার পর এক 
ডাকবাঙ্গলা এ ছুইট ঝরণা পার হইয়া তিন মাইল দুরে বদলপুর চট ॥ 
ভার পর মাইল খানেক চড়াই ও মাইল খানেক সথান পথ চলিয়া আমরা 
রামপুর চটতে পৌছিলাম এবং কালিকমলি-বাবার ধমশালায় উঠিলাম। 
এখানে গড়বানীদের স্থারী বড় বসতি আছে। ঘর বন্ধ হইলেও রাত্রে 
বেশ শীত লাগিল । 

এখানে আদিবার সদর পথে কাশীরাদ বৈজরাম নামে ত্রিফুীর এক 
অন্পবয্ধ পাণ্তা আমাদের সাথ ধরিল । সেই পরদিন ভ্রিধুগীতে আমাদের 
পারা হইবে ঠিক হইল) 


রামপুর-তরিযুগী-সোমপ্রয়াগ-গৌবীক্ুণ্ু-রামবাড়ী॥ 
৯৪ মাইল (১ই মে) 


সোঙ্জা পথে রামপুর হইতে গৌরীকুপ্ত পাচ মাইল কিন্তু আমরা 
জিগুগী হই যাইব বলিয়া আমাদের অ!রঞ পাচ মাইল পথ ও অনেকটা 
চড়াই বেশী হইবে । তাই মালবাহক গিরিধারীকে পান্তী লক্মীনারারণের 
সহিত সোজা গৌরীকৃতত যাইতে বলির আমরা ভোরে ডাঙিতে এনা 
হইলাম মাইল দেড়েক পর একটা ঝরণা পাওয়া গেল তাহাতে ছুটি 
চাকি খুনতেছে__একটিতে কাঠ খোদাই হইতেছে ও একটিতে আটা 
পিষা হইতেছে । এই খানে_ রুদ্রপ্রযাগ হইতে ৩৭ মাইল ৪ ফালং এর 
পাথরের কাছে, গৌরীবৃণ্ডের পথ ছাড়িয়া বামে ত্রিষুগীর পথ ধরিলাগ 
এখানে এক গ্রশ্থর-ফলকে লেখ! আছে থে কনিকাতার এক ভক্তিঘান 
যাত্রী__পরে শুনি, ইনি বলদেব দাস বাজোরিয়া-_১৯৩৭ সালে সাত হাজার 
টাকা! বায়ে ত্রিযুগীর তিন মাইল পথ করিয়া! দিয়াছেন। মাইল খানেক- 


চড়াই উঠিলে পথের এক শাখা! ডাইনে সোঘপ্রয়াগে নামিয়া গিয়াছে। 
এখান হইতে দূরে নবোদিত কূর্ব-কিরণে উদ্ভািত কেদারের উপরের 
তুষার শৃঙ্গ দেখা গেল। তাহার আধ মাইল পর চড়াইয়ের মাথায় 
শাকন্বরীর ক্ষুদ্র মন্দির । 

“শাকখ্বরী_ছুর্গার রূপান্তর” । মার্কত্-চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ে 
ইহার কথা আছে। মন্দিরটি ছোট-_শাকম্বরী, ভ্রৌপদী, নয়খানি 
নবছূর্গী, মৎসেন্্র প্রভৃতি নানা নামের ধাতুময় মুখসে পূর্ণ। ভমরু 
ও ত্রিশূল হস্তে ভৈরবনাথেরও একটি ছণচ আছে। বাহিরের পাথরের 
বেদীর উপর একটি হুন্দর কাঠের পক্ষী-মুদ্তি রাখা আছে। মন্দিব্রে 
দরজার পাশে এক প্রস্তর ফলকে নাগরী অক্ষরে লেখা আছে-_“শ্রীহরি। 
আলে পূর্ববঙ্গ রাজ্যাৎ ত্রিপুর ইতি দেশঃ শৈলমালাবকাশঃ। আসীং 
তম্মিন যশম্বী মন্তুজন পরভারতঃ ঠাকুরাখ্যঃ সাবিত্রী তশ্ত পত্রী স্বরচিত 
ভবনে স্থাপয়াম সছৃগীং তত্স্বীন্দুং প্রমাহী ত্রিপুরপতি শকে শাবণে 
পূর্ণমান্সাং শকাক ১৮৩৬1” ইহা হইতে বোধ হয় যে মন্দিরটি এক 
বঙ্গমহিলার স্থাপিত । 

শাক্বরী হইতে মাইল দেড় সমান পথে চলিয়া ত্রিধুগী গ্রাথে 
পৌছিলাম। ভ্তিযুগী বৃক্ষহীন, কিন্তু পথে জংলা আখরোট ও 
পুশ্পিত রডোডেগুন প্রভৃতি বুক্ষ আছে । আমরা কালিকমলি-বাবার 
ধমশালায় ডাণ্ডি রাখিয়া পাণ্ডা কাশীরামের সহিত ত্রিষুগী নারায়ণ 
মন্দিরে গেলাম । 

মন্দিরটি পূরবমূখী, এবং একটি চত্বরের মথে: অবস্থিত। ইহার 
উত্তরে ব্রঙ্ধকুণ্ড ও পশ্চিমে কুদর, বিষু ও সরস্বতী নাঘে তিনটি ছোট 
ছোট কুণড আছে। আমরা ব্র্গকুণ্ডে সান ও অপর তিন কুণ্ডের জল 
স্পর্শ করিয়া মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও স্দৃশ্যা। বাহিরে 


ঙ 


৩৪ ্রিযু্গীনারায়ণ 


দরজার পাশে একখানি হু্দর শেষশায়ী বিফুমৃতিযুকত শ্স্তর ফলক 
আছে। চত্বর প্রাঙ্গনে নানা নামে নানা মুতি বিযাজিত। স্থানটি 
গ্রাচীন। কেদারধণ্ডে বলা হইয়াছে যে ইহার না নারায়ণ'ক্ষেত। , 
এবং এখানে শঙ্কর ও হৈমবতীর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই 
বিবাহের হোসারি তিন ঘুগ ধরিয়া গ্রজলিত রাখা আছে। তাই 
ইহার নায় ত্রিযুগা। অল্সোড়া সবের উত্তরে বাগেশ্বরের ত্রিযুগী 
নারায়ণ মন্দিরেরও এই দাবি, কিন্তু তাহার পক্ষে কোন নদ্দির নাই। 

মন্দিরের অভ্র নিত্য-হোষের ধুমে ধুষরিত। একটি অন্ধকার- 
প্রায় কু্টরিতে বিগ্রহ স্থাপিত, স্পষ্ট করিয়া দেখা যায় না। পন্মনাথ 
বাবু লিখিয়াছেন “নারায়ে মৃতি ধাড় নিমিত। দক্ষিণে লক্ষমীমূতি।” 
ইহার সামনে জগমোহনে হোখাঠি জলিতেছে। যাত্রীরা তাহাতে 
জালাইবার হ্যা কাঠের কিছু মুল্য দিয়া ভদ্মরেখা গ্রতণ করিতেছে) 
এই দেবস্থান উত্মিঠের কুততাদীন। পৃজারী স্থানীয় রবিগ্রাম-বাসী 
বান্ষণ। পারায় হা শেণীয় সামান্য দক্ষিণাতেই খুসী হয়। 

ভাত্তি বাহকেরা এখানে পাক করিয়া খাইয়া লঈল। তাহাতে জন 
পিছু পাচ আনা পড়িল, তাহ! আমর! দিলাম ও নিজেরা জলযোগ 
করিয়। নইলায। গা্গানরী হইতে যাত্রীরা এখানে আসিয়! 
বেদারের পথ ধরে। সে পথ দেখিবার জন্ত গ্রামের পশ্চিষে 
পাহান্টের উপর কিউুদুর গেলাম। বিশেষ লোক চলাচলের চিত 
দেখিলাম না। শনিলাঘ বিলং নদী প্যস্থ যোল মাইল পথ 
খুব কঠিন। 

বেলা দশটায় ত্রিযুগী ভষ্টতে পূর্বের পথে মাইল ছুই মাহিয়া 
সোধপ্রয়াগের শাধা পথ ঘরিডা কু্প্রয়াগ হইতে ৩৮ মাইল ৪ ফালং 
ট্োনের নিকট নঙ্গমে' গৌছিলাম। এখানে বৃ্গবহল পর্বত বন্দরের 


সোমগ্রয়াগ ৩৫ 


একদিক দিয়! সোমগ্গার হচ্ছ জলধার1 তীব্রবেগে বহিতেছে, 
আর অন্তদিক হইতে আসিয়া নন্দাকিনীর শুভ্র জলরাশি উচ্চভূমি 
হইতে তাহার উপর ঢালিয়। পড়িতেছে। আমরা ১৯১৩ সালে 
' নিহিত লোহার পুলে সোমগঙ্গা পার হইয়া মন্দাকিনীর পশ্চিমতীরের 
চড়াই উঠিতে লাগিলাম। আধ মাইল উঠিলে একটি বাধান ঝরণার 
পাশে ক্ষুদ্র মন্দিরে গণেশের এক মুণ্ডকাটা শুন্রমৃতি আছে। 
পৃজারী ,ফাটা অঞ্চলের কান্তকুন্জ বা গৌড়ীয় ত্রাহ্মণ, যাত্রার সময় 
মাত্র এখানে বসে। পন্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন, “এই স্থানে পার্বতী 
স্নান" করিতেছিলেন, গণেশ দ্াররক্ষক নিযুক্ত ছিলেন। এমন সময় 
মহাদেব তথায় আপিলে গণেশ বাধা দিলেন। তাই শিব করৃক 
ক্রোধভরে তাহার মুগুচ্ছেদ হয়। তারপর পার্ভীর অনেক 
অঙ্গনয়ে উরাবতের মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্বদ্ে স্থাপন কর। হইয়াছিল 1 
ইহাই যুণ্ড-কাটার কাহিনী ।” কেদারখণ্ডে বিনায়ক-ন্বারের উল্লেখ 
আছে কিন্ত এ সব কাহিনী কিছু নাই। এখান হইতে আধ মাইল 
আরও উঠিয়া মন্দাকিনীর উচ্চ তীর ধরিয়। মাইল দেড় গিয়া একটি 
ঝরণ। ও ভাকবাঙ্গলা পার হইয়! গৌরীকুণ্ড চটি পাইলাম। সেখান 
হইতে কেদার সাত মাইল। 
গৌরীকুণ্ড মন্দাকিনীর তীরে পাহাড়ের গায়ে সঙ্ীর্ণ স্থানে স্থায়ী 
বলতি। চটিতে শিলাজিত, মুগচর্ম প্রভৃতি হিমালয়জাত দ্রবোত ৪ 
খাদ্য প্রবোর দোকান আছে এবং তামার পাত পিটিয়া কেদার 
প্রভৃতির পট প্রস্তুত হয়। এখানে কালিকমলি-বাবার ধমশালা 
আছে, কিন্ত আমরা এক দোকান ঘরে উঠিলাম। 
গোরীর মন্দির গ্রপ্তকাশী ও ত্রিযুগীর মন্দিরের ধরণের, কিন্তু 
তদপেক্ষা ছোট । প্রধান বিগ্রহ গৌনীশঙ্কর মুতি তাহার বাগে 


৩৬ গৌরীকৃপ্ 


লক্ীনারায়ণ ও ডাইনে জালাজির দ্বীমূভি । সব মূত্িই তখন বন্ধালস্কারে 
ঢাকা ছ্িল। সামনে নবছূর্সার কতকগুলি পিশ্তলের মুখম। মন্দিরের 
মামনে শৈরিক-মিশ্রিত রক্জাভ শীতল জলের কুণ্ড। কেদারখণ্ডে , 
এস্থানের নাম গৌরীতীর্ঘ ও এখানকার হলদে মাটি ও উষ্ণ প্রশ্রবণের 
উদ্নেখ আছে । আরা শতলকুও স্পর্শ করিয়! অদূরে তণ্তকুণ্ডে গেলাম | 
এখানে একটি পিতলের বৃষমুখ হইতে ফুটস্ত-প্রা় উষ্ণ জলধারা প্রশস্ত 
কুণ্ডে পড়িতেছে-এত উষ্ণ মে কুণ্ডেও নামিয়া অবগাহন করিতে 
আমাদের সাহস হইল না। ঘটির সাহায্যে কান সমাধা করিলাম । 
আরএ আশ্চদের কথা এই যে এই তপ্ত ধারার ফুট বিশেক দূরেই 
মন্দাকিনীর তুধার-শীতল শ্রোত বহিতেছ্ছে। বদদীপামেও এইরূপ 
দেখি। বিকালে গৌরীকৃণ্ড ছাড়িয়া বাইল দেড় চড়াই উঠিয়া একটি 
ঝরণার নিকট চিরবালা ভৈরবের ক্ষুদ্র মন্দির পাইলাম। যাত্রীরা এখানে 
চিন বা কাপড়ের টুকরা বাধে। তাই ইহার এই নাম। কেদারণণ্ডে 
ইতার উল্লেখ আছে ইহার আব মাইল পর এক জঙ্গল চটি পড়িল । 
তাহার উপরে বোধহয় শীতকালে কেহ থাকে না। এখান হইতে পর্বত- 
গাছ বুক্ষহীন ও পথের ধারে খব ঘাসের মধ্যে হলদে ও বেগুনে রঙ্গের 
“ছোট ছোট দল দেখা ফ্লিল। চড়াই ক্রযশঃ কঠিন হইতে লাগিল এবং 
ছুই ধারে পর্তগান্ে প্রথমত; জলধারা ও ক্রমশঃ শ্ুত্র তুধার-ধার! 
মন্দাকিশ্ীতে নামিতেছে দেখা গেল। এইবপে মাইল দেড়েক চলিয়া 
একটা বড তুঁষার-ধারা পার হইয়া পাচটায় আমরা রামবাড। 
চটিতে পৌছিলাম। চটির চাজিদিকে বরফ, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, খুব ঈত 
বোধ হইন। দোকান হইতে আটা ইত্যাদি কিনিয়। কালিকমলি-বাবার 
ধমশালায় আহারাদি করিয়! শন করিলাম। ধর়শালায় রাত্রির জন্ঠ 
কম্বল ও পট ধার পাওয়া গেল। 


কেদারের পথে ৩৭ 


রামবাড়া-৫কদীরনাথ । ৩ মাইল। 
(১৪ই মে) 


ভোর সাড়ে পাচটায় রামবাড়া হইতে বাহির হইলাম। পূর্ব দিনের 
শেষ দিকের যতই পথ ও শীত। যাইল খানেক উঠিতেই সামনে 
কেদারের উপরের তুষারশৃঙ্গ-রাজিতে হুর্ধোদয় দেখা -গেল-_মনে 
হইল যেন মুহূর্তে শতেক প্রদীপ জিয়া উঠিল। আর আধ মাইল 
চলিলে চড়াই শেষ হইল। তাহার নির্দেশক গরুড় এক ক্ষত মন্দিরে 
বিরাজ করিতেছেন এবং একজন ঢুলী ডঙ্কা বাজাইতেছে। 
গরুক্রের পুজারী উখিমঠবাসী গৌড় ক্রা্ষণ। ঢুলীটির বাসস্থান 
শোনিতপুর। 

এখান হইতে কেদারপুরী পধস্ত দেড় মাইল পথ সহজ, 
মাঝে মাঝে শুধু বরফ ভাঙ্গিতে হয়। অন্পদূর অগ্রসর হইতে তুষার- 
মণ্ডিত গিরি-প্রাচীরের ক্রোড়ে কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল-_ 
গত পনর দিনের আকাঙ্ষা যেন তখনই মিটিল । আমর! ডাণ্তি 
হইতে নামিয়া পদত্রজে চলিলাম ও মন্দাকিনী পার হইয়া তাহার 
সদ্যাংতুষারজাত জলে স্নান করিয়া, ঘাটের উপর ছোট মন্দিরে 
গঙ্গা দেবীকে গ্রাম করিয়া কেদারপুরীতে উঠিলাম। এখানে 
কালিকমলি-বাবার ধর্মশালা আছে, কিন্তু পাগ্ডার বাবস্থামত 
আমরা নেপাল সরকার নিিত এক ধমশালায় উঠিলাম ও তথায় 
ডাণ্ডি ও মালপত্র রাখিয়া দেব-দর্শনে বাহির হইলাম! 

কেদারপুরীর উত্তরে একটা ময়দানের পারে উচ্চ মঞ্চের উপর 
কেদারনাথের মন্দির নিগিত। গঠন ও অবস্থান দুইই মহান্‌। মন্দিরের 
সামনে পুজার পুষ্পাদি বিক্রয় হইতেছে । অবারিত সবার, শুধু 


৩৮ কেদারনাথ রং 


ঘ্বারপালদের জন তিন পয়দা দক্ষিণা দিতে হয়। মন্দিরে ঢুকিয়া 
কেদারের সামনে ধক্ষিত পাত্রে কিছু ভেট দিয়া পাণডাজির নির্দেশ মত 
কেদারের -পুক্গা করিয়া ও গাতে স্বৃভ লেপন করিয়। প্রদক্ষিণ করিলাম-_ 
অত্যন্থ শীতে লেপা স্বৃত কেদারের গায়ে সাদা সাদা লাগিয়া থাকে। 
কেদার সাপারণ লিঙ্গের স্তার নহে, উপবিষ্ট মহিষের পিঠের 
আক!রের স্বাভাবিক প্র্থর শৃঙ্গ | পদ্মনাথ বাবুর কথায় “প্রায় আড়াই 
হাত উচ্চ সুক্মাগ্র এক প্রকাণ্ড প্রশ্থর । উত্তর দক্ষিণে লঙ্কা গ্রায় চারি 
হাত, পৃ পশ্চিদে আধাভাগের বেধ প্রায় ছুই হাত হইবে। ভিতরে 
ভিড় হইলেও যাত্রীরা সকলেই কেদারের অর্চন! স্বহস্থে সম্পাদন করিতে 
পারে? কোন কোন যাত্রী তামার বলয় কেদারের গাছে স্পর্শ করিয়া 
অনগ্থর মত দারণ করেন। 

মন্দিরের জগখোহনে কয়েকটি প্রাচীন প্রশ্র-মৃতি এবং মধাস্থলে 
একটি পিতালের বুষ-মুতি আছে। বাহিরে একটি প্রকাণ্ড যাধেল 
প্রশ্তর-শিমিত উপবিষ্ট ওমের সদর মৃভি। কেদারের পৃজ! লারিয়া 
আমরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম । দরজার ডাহিনে গণেশ স্থাপিত ও 
মন্দিরের চারিদিকে দাত্ঠকা গ্ভৃতি প্রাচীন মুতিসকল নানা নামে 
বিরাঞ্জ করিতেছে । প্রার্ঈণের উত্তর পুর্ব কোণে একটি ছোট মন্দিরে 
স্বাভাবিক গ্রশ্থর শঙ্গ ঈযাণেশ্বর নামে পুজিত হইতেছে । এই সব 
অসংথা দৈবস্থানে যাত্রার! এক একটি পাই ভেট দেয়। 

কেদারের পু্জাবী উধ্িঠের রাওল সাহেবের নিযুক্ত দক্ষিণ-দেশ” 
জঙ্গম শ্রেধীর শৈব | বেদাবের অল্প ভোগ হয়। মন্দির সকাল ₹ 
ছপুর প্স্ত খোলা থাকে, আবার সন্ধ্যায় আরতির সময় খোলে। 
বিকাল চাঁরিট! ভোগের সময়, তখন মন্দির যাত্রীদের পক্ষে বন্ধ । 

মন্দির হইতে নামিচা আমরা উদককুণ্ড নামে এক দ্র 


কেদারপুরী ৩৯ 


আচ্ছাদিত কুণ্ডে নানা ভঙ্গিতে আচমন করিয়া এবং উত্তরের এক ছিদ্র 
দিয়! কেদাবের মন্দির দর্শন করিয়া! বাসায় ফিরিলাম। 

কেদার প্রাপ্তির বকশিশ স্বরূপ প্রত্যেক কুলীকে আট আনা! করিয়া 
খিচ্ড়ির দাম দেওয়া হইল। আমর! নিজে দোকান হইতে পুরি মেঠাই 
কিনিয়া খাইলাম । পাগাজি ও তাহার একটি আত্মীয়কে এরূপ ভোজন 
করাইলাম। ছুপুরে বাহির হইয়া চারিদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিটার 
সময় ভোগ দেখিতে মন্দিরে গেলাম। তখনই চারিদিকে মেঘাচ্ছন্ন 
হইয়া অন্ধকার হইয়া আসিল । কেদারের ভোগ এই অঞ্চলের লাল 
চাউলের গোলা। দরজার পার্্স্থিত গণেশকেও এ ভোগ দেওয়া হয়। 
বাষায় ফিরিবার কিছুক্ষণ পর ঘণ্টা হইলে আবার মন্দিরে গিয়া 
কেদারের আরতি দেখিয়া আসিলাম । কেদার ১১৫৮০ ফুট উচ্চ। 

কেদার রমণীয় স্থান। দুই চারি দিন থাকিয়া যাইতে ইচ্ছ! হয়, কিন্ত 
আমাদের সামনে ঘাত্রার দীর্ঘ ও কঠিন অংশ পড়িয়া থাকায় পর-দিনই 
কেদার ত্যাগ করা মনস্ক করিয়া সেই রাত্রে পাণ্ড] লক্্মীনারায়ণের 
নিকট বিদায় লইলাম। কলিকাতা হইতে সে আমাদের সঙ্গে আসিয়াছে 
ও তত্বাবধান করিয়াছে, আর তখন পর্যস্ত অন্য যাত্রীও পায় নাই। এই 
সব বিবেচনা করিয়া তাহাকে কিছু বেশী দক্ষিণা দিতে হইল। সে সন্তষ্ 
হইয়া এখানকার প্রথানুযায়ী পূর্ব বৎসরে পাহাড় হইতে আহত একটি 
শু কমল দিয়া আশীর্বাদ করিয়া সুফল জানাইল। * আমরাও হষ্টচিতে 
আহার করিয়া নিপা গেলাম | কেদাঁরে শীতের খুব প্রকোপ । চলিত 
প্রথানসারে পাণ্ডাজি আমাদের বিছানার জন্ত কম্বল ইত্যাদি ও ঘরে 
আগুন রাখার জন্য আঙ্গেঠি ও কাঠ দিয়াছিলেন। তাহা এবং আমাদের 
সঙ্গের কাপড়ের সাহাযো রাত্রে বিশেষ কষ্ট হইল না। 

কেদার লইয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে দ্বাদশটি জ্যোতিলিঙ্গ আছে । 


৪ দ্বাদশ জ্যোভিলিঙ্গ 


দৌরাষ্টরে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্িকাজুণম্‌। 

উজ্ঞয়িন্তাং মহাকালং, গঁকারে মমলেশ্বরমূ। 

পরল্যাং বৈদ্বনাথঞ্চ, ডাকিন্তাঁং ভীযশঙ্করম্‌। 

সেতুবদ্ধে তু রামেশ। নাগেশং দীরুকাবনে। 

বারাণস্তাং তু বিশ্বেশ ত্রকং'গোমতীতটে। 

হিঘালয়ে তু কেদারৎ, গৃষ্নেশ্বরং উলাপুরে 

এই জোোতিলিঙগুলি সবই বোধ হয় আদিতে স্বাভাবিক প্রন্তর-শঙ্গ 
রূপে পৃ্জিত হয়। অস্কতঃ, কেদার নামের সহিত্ত এই রূপের আচ্ছা 
সঙধদ্ধ দেখা যায--কেদারনাঘ স্বয়ং, ভীল-কেদার, অল্সোড়ার নিকট 
বৈজনাথে কেদার, এবং শুনিয়াছি কাশীর ক্ষোণার-_সবই স্বাভাবিক প্রস্তর 
শদ। ইশরেচ্ছায় ক্রমে ত্র“ম আমার আটটি জ্যোতিলিজের দর্শন 
লাভ হইগাছে । বাকি_ গোলকুডার দক্ষিণে কষ্জা-নদী-তীরে শ্রীশেলে 
মন্িকাঙজন। নাগিকের উপ্রে গোদাবরীর উত্পন্ভি-স্থানে ত্রন্বক, 
ডাকিন্বাং ভীমশঙ্করম আব আঅলোড়ার নিকট দারুকাবনে লাগেশ বা 
জাগেশর--এ চারিটি এ জনে দেখিবার আশা করি না। 
কেদারের মতিষের পিঠের মত আকৃতির এক কাহিনী প্রচলিত 

আছে । কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পধ গোত্রহতা। আচাধহত্যা পাপক্ষালনের 
জনা মহাদেবের আরাধনা করিতে পাগুবেরা নাকি হিষালয়ে আদেন। 
ভাহাবা প্রীথমে শপ্রকাশতে আগর সেখানে মহাদেবকে না পাইয়া 
আরও উত্তরে চলিয়া! দেখেন ঘে দুর্গম জনপ্রাণীহীন স্থানে একটি মহিষ 
চরিতেষ্ছে। ভাহাকে খ্ররূপ মহাদেব জানিয়া ও পলায়মান দেখিদ 
ভীম গিয়া তাহার লেজ ধরেন। মহিষরূপী গহাদের পলাইতে না পারিয়া 
পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। ভীহার পশ্চাত্ভাগ কেদারকপে উপরেই 
রহিয়া যায়। আর বা তুঙ্গনাথ, মুখ রুদরনাখ, নাতি মধ্যমেঙ্গর এবং , 


পঞ্চফেদার ৪১ 


জটা কল্পেশ্বর রূপে প্রকট হ্য়।' ইহারাই পঞ্চকেদার। কেদারখণ্ডে 
এ কাহিনী নাই, তবে পঞ্চকেদারের নাম আছে-_কেদারং মধ্যম তুঙগং 
কত্রনাথং করেশ্বরম্‌।* 

কেদরারমন্দিরের ব্যবস্থা বুটিশ গভর্ণমে্টের কত ত্বাধীন উথিমঠের 
রাওল সাহেবের হাতে। ইহার জন্ত পূর্ব রাজাদের দত্ত গুট আছে। 
কেদারের মন্দির প্রতি বংসর বৈশাখ মাসে খোলা হইয়া ছয় মাঁস খোলা 
থাকে । ইহাই যাত্রার সময়। আবার কার্তিক মাসে মন্দির বন্ধ 
করিয়া, পুজারীরা নামিয়া যায় আর ছয় মাস মন্দির দ্বাররুদ্ধ অবস্থায় 
থাকে, বরফ পড়িয়া াকিয়া যায়। শুনা যায় যে শীতের পূর্বে মন্দিবু 
বন্ধ করিবার সময় পূজারা'রা যথেষ্ট ঘ্বত ঢালিয়া একটি প্রদীপ মন্দির মধো 
জলিয়া যাঁয়। উহা নাকি ছয়মাস ধরিয়া জলিতে থাকে ও বৈশাখে 
মন্দির খোলার সময়ও জলিতে দেখা যায়। এ সময় উপস্থিত হইয়া 
এই “অথগ্ড জ্যোতি' দেখা যাত্রীদের বিশেষ কামা। আমরা এই "পট 
খোলার বিশ দিন পর কেদারে পৌছি। তখনও স্থানে স্থানে রাস্তার 
ধারে ও ঘরের চালে মেটা বরফ পড়িয়া আছে দেখা গেল। 

অল্পদিন আগে খোলা হইলেও তখন কেদারে ডাঁকঘর, উ্রধালয় ও 
নানা দ্রবোর দোকান আসিয়াছে । কেদা'রপুরী প্রায় ১২০০০ ফুট উচ্চ 
তাই এখানে ভাত, ডাইল'প্রভৃতি ভাল সিদ্ধ হয় না, পুরি মেঠাই-এর 
বেশী চলন] জালানি কাঠ সব নীচে হইতে আসে । 





* ইহার মধো কেদার ও তুঙ্গ আমরা দেখি। মধ্যমেঙ্গর উখিঘঠের মাইল আঠার 
উত্তরে, কালীমঠ হইয়া যাওয়া যায়। এই মন্দির শীতের ছয়মাস বন্দ খাঁকে ক্ছগন 
পূজা উখিমঠে হয় । রু্রনাথের স্থান মণ্ডল চটির মাইল বার উদ্ধরে। ইহ! গোপেশ্বরের 
জঙ্গম রাওল সাহেবের অধীন, কিন্তু পূজারী ব্রাহ্মণ | এই মন্দিরও পীতের ছয় মাস বঙ্গ 
থাকে, তখন পূজ1 গোগপেখরে হয়। ককজেশ্বর কুমার চটির উত্তরে উরগম্‌ শাম বিশিষ্ট 
গ্রামে অবস্থিত। ইহার অধিকারী & গ্রামের এক গৃহস্থ জঙ্গম। 





৪২ কেদারের উপরে 


তিন দিকে পর্বতে বেষ্টিত, তুষারে পরিব্যাঞ, রৌননাত বিশ্তীর্দ 
রমদীয ভূমিতে কেদারপুরী অবস্থিত এবং "নিকটস্থ মন্দার্ষিনী ও তং 
সচ্চরী ছৃথগঙ্গার জলপ্রপাতের গভীর গর্জনে সতত মুখরিত |” 

পর্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন “কেদারনাথ পুরীর পশ্চিমে মন্দাকিনী । 
উত্তরে ও পূর্বে উদ্চ বরকময় পর্বতশূ্গ ; দক্ষিণে খানিকটা! মদন 
উত্তরের পর্বতের দিকে স্বর্গারোহণ মহাপথ নির্দেশিত হইয়া থাকে। 
লেখানে যাওয়া মামাদের পক্ষে দুঃসাধা, বরফ ভাঙ্গিয়া উঠিতে হয়। 
পর পর্বতের দিনে ভৈরবধন্প, উহা হইতে ঝাপ দিয়া নাকি পর্বে 
অনেকে দেহত্যাগ করি | এখন অবশ্ব উহা নিষিদ্ধ । মন্দাকিনীক 
উৎপত্থি-্থল উত্তরস্থিত পরতশঙ্গের উত্তরে ভীমতাল নামক স্থানে। 

“কেদারের আপে পাশে নীল, রজ পীত নানা বরে পুষ্প ভুই- 
চাপার শ্বাছু গুধাটিত রহিযান্ঠী। এই খড়তে বৃষ্টির জলে এইগুলির 
উদ্ব হয়। কারের উপরে পর্বতের মধ্যে এক জাতী কমল ফুল 
আবণ মাসে দিয়া থাকে । ধনী বাতীর। & দুল সংগ্রহ করিয়া যহাদেবের 
উপর চড়াইবার জা পংগ্রাদের হাতে বত টাকা দিয়া! আইলেন। 

“পান্ডাপুত্ গ্রষল দিবার সমছে আনাদিগকে গত বর্ষের আহত 


এক একটি কমল ফম দি) আীশীবাদ করিলেন পাপড়ি শু এ বর্ঘ- 


হীন হইলেও পনর স্যার বোদ হইল । 





হকেশরের চড়ঃপাশে 
চকেশর রহিয়াছে; নাল অকর্কশ কিন্ত 
ষ্কাবস্থায় কঠিন যা হউক, নি পৰতাগ্রে নপিনী শ্ররোহতি এই 
কবি-বাক্য এখানে বাধ হইছাছে)” 


আরও দশ ছোট ভোর 





এ বাতিরম মহাকবি কালিদানের অবিদিত ছিল ন]। ভিনি 
মেঘূত ও বখুবংন কাহো হিমালয়ণ্থিত মানলহদে পর্ণকমল 
ফটাইয়াছেন।: দেখা বাইক্েছে থে ইহ! একেবারে কাননিক নহে ( 


কেদার ত্যাগ ৪৩ 


কেদায়নাথ-বামপুর_কাট।। ১৭ মাইন 
(১৫ইমে) 

পরদিন প্রাতে কেদায়ের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা ফেরৎ 
চলিলাম। বাড়ী যাইবে বলিয়া পাণ্ডাজিও সাথে চলিজেন। এখন পথের 
বেশী ভাগ উত্রাই, দিনও পরিষার । আমরা ভ্রুত নামিতে লাগিলাম। 
রামবাড়া চটিতে চা খাইয়া, গৌরীকুণ্ড ও সোমপ্রয়াগ পার হইয়া 
মন্দাকিনীর তীর ধরিয়া সোজ| চলিয়া বামপুর চটিতে পৌছিলাম ও 
কালিকমলি-বাবার ধর্ম শালায় দুপুরে ্বানাহার করিয়া বিশ্রাম করিলাম) 
আবার বিকালে বাহির হইয়া পাঁচ মাইল চলিয়া ফাটা চটিতে রাংন্্র 
মোকাম করিলাম। পাগ্ডাজি থামিলেন না, আরও দশ মাইল গিয়। সেই 
বাত্রেই শোনিতপুরে বাড়ীতে পৌছিবে বলিয়া অগ্রসর হইলেন । উতাদের 
পাহাড়ে চলার শক্তি অসাধারণ। ফাট? চটিতে কানপুরের বামরুফ 
খিশনের তিনজন বাঙ্গালী সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা কেদার 
হইতে ফিরিতে ছিলেন) 


ফাট-কালীম্ই নল চটি-_উ্িমই_গোলিক্লীবগড় । 
৯৮ মাইল (১৬ই মে) 


আজ কালীমঠ ঘুরিয়া যাইব বলিয়া খুব ভোরে বাহির হইলাম 
সৈথগ ৪ বুঙ্গ চটি পার হইসরা ব্যঙ্গ নদী হাতে আধ মাষঈটল আন্দাজ 
চড়াই উঠিয়া ২৭ মাইল ৩ ফালং ষ্টোনের নিকট বেল! সাতটায় কালী- 
মঠের শাখা পথ পাইলাম। ডাণ্ডিবাহকদিগকে ডাত্তি ও মাল লইয়া 
নলা চটিতে গিয়া আহার করিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতে ছাড়িয়া 
দিয়া গিরিধারী কুলীকে সঙ্ষে লইগ্রা আমরা শাখা পথ দিয়া মন্দাকিনীর 
দিকে নামিতে লাগিলাম। 


৪৪ কালীমঠের পথে 


একেবারে জনর্ধীন এবং ক্রমশ: খুব খাড়া ও প্রায় নিশ্চিছ পথে 
মাইল খানেক লামিয়া মন্দাকিনীর পুল পার হইলাম। সেখানে জল পান 
করিয়া! নদীর পূর্বতীর ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলাম। এইখানে এক 
ছত্রি রুষক আমাদের সঙ্গে মিলিল। তাহার মহিত আলাপে এ 
অঞ্চলের কিছু কিছু খবর জানা গেল। মন্দাকিনী হইতে মাইল খানেক 
উঠিলে অন্থ এক নদীর তীরে কালীমঠের মন্দিরগুলি দেখ! গেল। 
মাইল টেক চপিয়। তথায় উপস্থিত হইলাম । তখন বেলা সাড়ে আটটা। 

ফালীমঠে ছোট বড় কয়েকটি স্থুন! প্রাচীন মন্দির আছে ও তৎ- 
সাল নদীতে নাগার বাধা ঘাট আছে। কেদারখণ্ডে এ স্থানকে 
কালীক্ষেত্র এবং এষ্ট নদীকে সরস্বতী বল! হইয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে 
একটি সামা ছোট টিনের ছতরির তলে মহাকালীর গীই স্থাপিত। উহা! 
তামার পাতে ঘোড়া চতুক্কোন প্রস্তরধণ্ডে ঢাকা । দেবী পক্ষের অষ্টমী 
রাতে নাকি এই ঢাকন। সরাইঘু। পূজা হয়। এইস্থানের একটু উপরে 
্িত তৈরবের ঘরে পশুবলি তত। ভাহার চির স্বরূপ ঘরের গায়ে হত 
পশুর শৃঙ্গ ঝুলিতেছে! আমরা পথে ও দুই একস্থানে এইরূপ দেখি । 
এখান তাহার অথ বুঝিলাম। 

মহাকাশীর পাঠের পশ্চিছে এখানকার মবোচ্চ যন্দির।  উত্তা 
মহালক্্ীর। ইহার পশ্চিম দরজার পাশে দেড় ফট লঙ্কা ও নর ইঞ্চ 
চঞ্ডা এক খ্ুচীন শিলালেখ গাথা আছে | এখানেও জগদোহনে 
হোমানি জিতেছে, ভাহার ধূঘে মনিরের অভ্ান্তর ধৃূপরিত। মহা- 
লক্ষ্মী ও অগ্ঠান্য দেবতার মৃতি ভাল করিছবা দেখা গেল না। পূজারী 
নিকটের কবিলট( গ্রামের যহেশানন। নামে ত্রাঙ্মণ। ইহাদের পূর্ব 
পুরুষ নাকি মহারাষ্্ দেশ হাতে আসেন। এই দেবস্থান উপিমঠের 
রাওল সাহেবের ক়তারীন। * 


কালীমঠ ৪৫ 

মহালক্ষীর মন্দিরের পশ্চিমে দুইটি ছোট হুন্দর মন্দির আছে। 
একটিতে আছে হর-পাঁধতীর হুন্দর যুগল মৃতি, অপরটিতে অমনি সুন্দর 
মহাসরম্থতী মৃত, আটহাতে আট আযুধ ধরিয়া আছেন। আমরা 
আধুধগুলির কথ! বলিতে, তথায় উপস্থিত পুজ্লারীর আত্মীয় একটি যুবক 
চস্তী খুলিয়! দেবীর মহাঁকালী, মহালঙ্্রী ও মহাসরম্বতী এই তিন মূততির 
ধ্যানাবলী হইতে তৃতীয় ধ্যান পড়িল--ঘণ্টা'-শূল-হলাঁনি শংখমুললে চক্র 
ধন: সায়কং হস্তাজৈদধতীং ঘনাংত বিলসচ্ছীতাংশুতুল্য প্রভাম্‌। 
গৌরীদেহ-সমুদ্তবাং ত্রিনয়নামাধারভূতাং মহাপূর্বাযত্র নরস্বতীমনুভজে 
শুংভাদি দৈত্যার্দিনীম্‌।” দেখিলাম মৃতির আযুধগুলি ধ্যানের অনুরূপ । 
ইহা হইতে হয়ত চণ্তীর কল্পনা ও এই মৃতির রচনার কাল নির্ণয়ে মাহাধা 
হইতে পারে, ভাই এই কথা পাড়িলাম। দেখিয়াছি যে জালামুখী-_ 
এমন কি কাশ্মীরের ক্ষীর-ভবানী_হইতে আসামের কামাখ্া গীঠ পযস্ত 
সব দেবীস্থানে চণ্তী-পাঠের প্রথা চলিত আছে। কালীমঠের মন্দির ও 
মৃতিগুলির অঙ্গসৌষ্ঠব হইতে বুঝ! যায় যে এক সময় এ অঞ্চলে কিরূপ 
মাছিত ও সমুদ্ধ লোকের বসতি ছিল। 

কালীমঠের ভিন মাইল দুরে পঞ্চকেদারের অন্র্গত মধ্যথেশ্বর এবং 
নদীর অপর পারে পাহাড়ের উচ্চ শিখরে কালীশিল। আছে যেখানে নাকি 
চণ্ুমুণ্ড বধ হইয়াছিল। 

কালীমঠে একটি ধমণশালা ও খখ্ন-ছুই দোকান আছে । নদীতে 
স্বান করিয়া মন্দির দর্শন করিয়া ও জলযোগ করিয়া দশটার সময় আমরা 
কালীমঠ ত্যাগ করিলাম । পৃবেরি পথে ফিরিয়া মন্দাকিনীর পুল পার 
হইয়া অন্য এক পথ ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া! নলা চটির পথ 
পাইলাম ও আধ মাইল টেক চলিয়া সাড়ে বারটায় এ চটিতে 
পৌছিলাম। এই পথে মাঝে মাঝে ঝরণা আছে এবং চড়াই কম। 


৪৬ উথ্িমঠ 


নল! চটিতে মাছির উপভ্রব। আমরা কালীমঠে যাতায়াতে বড় 
নহয় ছিলাম । এখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ও প্রধান মন্দিরটি 
দেখিয়া ও এখানে প্রস্তুত কেদার বারীর ভামার পট কিছু কিনিয়া ও 
চটির চৌধুরীর নিকট হইতে আমাদের জিনিম লইয়া চমোলির পথ 
ধরিলাম । ' এখান হইতে চমোলি ৩০ মাইল। 

মাইল দেড় খাড়া নামিয়! মন্দাকিনীর পুল পাইলাম। এখানে 2 ২শী 
হইতে এক শাধা পথ আসিয়া যিলি়াছে। নদী পার হইয়া এট মাইল 
চড়াই উঠিঘা উিমঠ মহর পাইলাগ। প্রথম রাওলদের সমাধিক্ষেত্র । 
পিষ্টর নিবেদিত৷ লিখিয়াছ্েন যে এখানে একটী পুরাতন কুণ্ড ও সুন্গার 
প্রাচীন মু্তির ভগ্লাবশেষ আছে, "যর উত্তরের পরর্তের চঘৎকার 
দৃশ্গ পাওয়া যায়। একটু উপরে রাওল সাহেবের প্রকাণ্ড অট্টালিকার 
ফাদনে ডাপ্ডি রাখিয়া কয়েক ধাপ উঠিয়া মঠের মধ্যে গেলাম । 

উখিমঠ কেদারের রাওল সাহেবের বাসস্থান এবং গদি অর্থাৎ 
তাহার অধীনস্থ দেবস্থান সমূহের কেন্দ্রীয় অফিস। বুটিশ গভর্ণমেশ্টের 
অধীনে রাওল সাহেব এগুলির তত্বাধধান ও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 
সব দেবস্থানের জন্যই পূ রাজাদের দত্ত গুট বা দেবত্র আছে। 
উখিমঠের প্রাঙ্গণ মধে) গুকারনাথের বিশাল মন্দির, তাহাতে মান্ধাতার 
মৃতি এবং কেদারনাথ ও মধামেশ্বারের মুিও গ্রতিষ্ঠিত। শীতকালে 
কেদার ও মধ্যযের নিজ নিজ মন্দির বন্ধ থাকে, তখন তীহাদের এই 
সুতির পৃঙ্জা চলে। এক ঘরে পাণুবদের যৃতি ও এক ঘুরে উমা, অনুরদ্ধ 
প্রভৃতির মৃতি স্থাপিত আছে। এগুলি অতি সাম'ন্ত রকমের ও আধুনিক 
বলিয়া বোধ হইল। কেদারথণ্ডে ইহাদের কোন উল্লেখ নাই, শুধু 
যুবনাহ্বের পুত্র রাজা মান্ধাতী এন্থানে তপশ্ত। করিয়া ছিলেন এই কথা 
আছে। মঠে একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে। 


উখিমঠ ৪৭ 


আমরা প্রথমে গুকারনাথ মন্দিরে গেলাম। মন্দিরটি উচ্চ ও 
স্থগঠিত কিন্তু আধুনিক বোধ হইল। : সিষ্টর নিবেদিতা লিখিয়াছেন যে 
ইহার উপরের অংশ আধুনিক কিন্তু বনিয়াদ প্রাচীন। গুকারনাথ 
পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গ, তাহার পশ্চাতে মান্ধাতার মৃতি স্থাপিত। 
জগমোহনে সুন্দর ও সুমজ্জিত রৌপ্য-নিমিত কেদারনাখ, মধ্যমেশ্বর ও 
ব্দরীনারাযণ মৃত্তি ও একটি পিতলের বৃষ-মূতি আছে । মন্দিরের 
পশ্চিমে অন্য চত্বরে রাওল সাহেবের গদি, এখানে কয়েকজন 
কমচারী কেদার ও মধ্যমেশ্বরের শীতকালের পূজার সাহাযোর জদ্য 
পীডাপীড়ি করিলেন। ইহার দংলগ্ন এক কুঠরিতে পঞ্চপাণ্তব ও 
ত্রৌপদীর মৃতি রহিয়াছে । ওঁকারনাথ মন্দিরের অপর দিকে এক ঘরে 
অনেকগুলি শিবলিঙ্গ রহিয়াছে ও এক কুঠরিতে অনিরুদ্ধ, উা, রু্ণ, 
বল্রাম, প্রছ্য়, চিত্রলেখা প্রভৃতি মৃতি আছে। এখানে কেদার- 
মন্দিরের ও উথিমঠের হাফটোন ছবি বিক্রয় হয়। এই স্থান হইতে 
নাকি শ্রকুষের পুত্র অনিরুদ্ধ বাণান্থরের কন্ঠ উ্যাকে হরণ করিয়া 
দ্বারকায় লইয়া যান এবং সেইজন্য ইহার নাম উখিমঠ হইয়াছে। 

উধিমঠ এ অঞ্চলের এক বিশিষ্ট সহর। এখানে স্থায়ী ভাবে থানা, 
ভাকঘর, হাসপাতাল ও নানী দ্রব্যের দোকান থাকে । কালিকমলি-বাবার 
এক ধমশালাও আছে। 

মঠ দর্শন সারিয়া আমরা আগে চলিলাম। মন্দাকিনীর অপর 
পাবে পাহাড়ের উপর গুপ্তকাশী ও শোগিতপুর দেখা যাইতে লাগিল। 
আড়াই মাইল চড়াই উঠিয়া, গণেশ চটি পার হইয়া আমরা কাথা চটিতে 
মন্দাকিনীর উপত্যক! হইতে উহার উপনটী আকাশগঙ্গার উপত্াকায় 
পড়িলাম। এখান হইতে দূরে তুঙ্গনাথ পর্বতের নগ্ন শীর্ষ দেখ! গেল। 
আড়াই মাইল উত্রাই নামিয়া ন্ধ্যাকালে আমরা আকাশগজার তীরে 


৪৮ তুঙ্গনাথের পথে 

গোলিয়াবগড় চটতে গৌছিযা রাত্রের মোকাম কবিলাম। ললা চটি 

হইতে গোলিবাবগড় সাড়ে সাত মাইল | চটিতে কয়েকখানি দোকান 
আছে ও মধাদিয়া পানি-চাক্কির জন্য নালা বহিতেছে। 


গোলিয়াবগড়_বানিরাকুণ্ড_তৃঙ্গনাথ। ৯সাইল 
(১৭ই মে) 


ভোরে চটির নীচে আকাশগঙ্গা পার হইয়া উহার তীরের উচ্চ 
সরতে পাচ ফাল€ খাড়া চড়াই উঠিরা দোয়েড়া চট পাইলাম! 
হইতে গাচ ফাল€ সমান পথে চলিয়া এক ক্ষুত্র চটি, তাহার 
ফাল সমান পথ ও এক মাইল খাড়া চড়াই উঠিয়া জগ 
পোথি-ধাম। চটি। ইহার দক্ষিণে নাকি ঝরণাঁর সাহায্যে কা 
তৈয়ার হর না। পোখিবাসা হইতে মাইল ছুই সামান্ধ চড়া 
দোগ্লবিটা হকদার পথ ছাড়াইয়া বানিয়ানুণ্ডে গৌছি 
কাপিকমপি-বাবার ধর্মশালায় উঠিলাম। 

বানিয়াক্গ ছোট পার্বত্য চটি। এখানে জলের কিছু অন:-। 
তুঙগনাথের পারা কেমানন উপস্থিত হইলে আহারাদির প্র বি 
আড়াইটার ময় তাহার সহিত বাহির হইয়া সওয়া মাইল আন্দ 
চলিয়া চোপতা চটিতে, গুপ্রকাশী হইতে ১৪ মাইল স্টোনের নিক 
তু্গনাথের পথ ধরিলাম! পৃধে চড়াই খুব কঠিন ছিল । সিষ্টর নিবেদি 
লিখিয়াছেন যে, গোয়ালিয়রের রাজা উহ] কতক সহজ করেন। এ. 
কলিকাচার চোরবাগানের শেঠ হাজারিমল দুৃধওয়ালার ব্যয়ে পাহাঙ্রে 
এক দিক দিয়া উঠিবার ও অন্য দিক দিয়া নামিবার সা ছুই মাইল 
করিয়া খাড়া কিন্তু ্ুগম পথ হইরাছে। তুগনাথ মন্দাকিনী ও অলঙ্ানন্দার 
উপতাকা হয়ের শর্ষ-দেখে প্রায় ১১০০, ছুট উচ্চে স্থিত এবং বৃক্ষহীন। 







তুজনাথ ৪৯ 


তাই এখানে শীতের খুব প্রকোপ ও বিকালের দিকে মেঘের আবির্ভাব 
হয় এবং কোন কোন দিন বুষ্টিও হয়। আমরা সাড়ে চারিটার সময় 
. তুঙ্গনাথ শিখরে পৌছিলাম, তখনই চারিদিক মেঘে অন্ধকার । আমরা 
লক্ষ্য করিয়াছি যে এ সময় অলকানন্দার উপত্যকার উচ্চ ভাগে প্রায় 
প্রত্যহ বিকালে ঝড় বৃষ্টি হয়। এজন্য ঘাত্রীদের সতর্ক থাকিতে হয়। 
তুঙ্জনাথের বসতিটি ছোট এবং শীতের ছয় মাসের বন্ধের পর অল্প 
দিন হইল খুলিয়াছে বলিয়া জনবিরল। তখনও স্থানে স্থানে বরফ 
পড়িয়া আছে। এখানে এক জাতীয় ইন্দুর দেখিলাম, তাহাদের লেজ 
নাই। আমরা কালিকমলিবাবার ধমশালায় ডাগ্ডি ও জিনিস পন্্র 
রাখিয়া বাহির হইলাম। 
বসতির নীচে অমৃত-কুণ্ড নামে একটি কুণ্ডে গঙ্জমূখ ও বৃমূখ হইতে 
ছুইটি ক্ষীণ জলধার1 পড়িতেছে। আমর উহার জল স্পর্শ করিয়া 
বসতির মাথায় তুঙ্গনাথ মন্দিরে উঠিলাম। এখান হইতে কেছার বদরী 
প্রভৃতি তৃষার-মণ্ডিত গিরিরাজি দেখা যায় কিন্তু মেধের জন্য কিছু দেখা 
গেল ন|। মন্দিরের বাহিরে প্রাঙ্গণে সাদা রংএর রগ-বিশিষ্ট রূষ্বর্ণের 
প্স্তর-ৃঙ্গকে বীরভত্র বলা হয়। চত্বরে ছোট ছোট মন্দিরে গণেশ, 
ভৈরব, পার্বতী প্রভৃতি নানা মৃতি বিরাজিত। 
পঞ্চকেদারের অস্তরগত তৃঙ্গনাথের এই মন্দিরটি প্রাচীন প বিশাল। 
কাল ইহাকে দীর্ণ করিয়াছে, কিন্তু এই জনহীন দুর্গ অঞ্চলে নঙ্গ পরত- 
শীর্ষে ইহাকে বিরাজিত দেখিয়া মাইকেলের উক্তি মনে হই* -- 
পআকাশ-পরশী গিরি দমি গুণবলে, 
নিখিল মন্দির যাঁরা স্বন্দর, ভারতে, 
তাদের সম্তান কিগো আমর! সকলে ?” 
আরতির সময় মন্দিরের ভিতরে গেলাম। অস্পষ্ট আলোকে 
৪ 


৫ তুঙ্গনাথ 
নাথ িষ্াকুতি স্বাভাবিক প্রস্তর শৃঙ্গ বলিয়া বোধ হইল এবং উহবারই 
বাছিরের বৃহৎ অংশ যাত্রীর আনিঙগন করে মনে হইল। তুঙ্দনাথের 
পশ্চাতে শস্করাচার ও বাসদেবের মৃতি রহিগাছে। 
মরতির দয় দা্জিনিং হইতে আগত একটি নেপালী ভদ্রলোক 
উপছ্থিত ছিলেন। তিনি পেনসন-গ্রাপ্ত গুলিসের দারোগা! ও কিছু স্ুল 
দেহ। পায়ে ঘা হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতেছিলেন কিন্তু বঙ্রী-দর্শনের 
আগে কোন যান বাব্হার করিত রাজি হন নাই। আরতির সময় 
তিনি ভ্ক্তিগদ্গদ হরে মহাদেব; স্তুতি আবৃত্তি করিতে লাঁগিলেন। 
আরতির পর বাধায় কিরির| পাও ক্ষেমান্দের নিকট বিদায় 
হইলাম। অর দ্ষিণাতেই সে সন্ত্ট হইল! দোকান হইতে পুরি 
কিনি আমরা আহার করিলাম। ডাঙডির কুলিদিগকেও এরপ খাওয়ান 
হইল, ছন পিছু পাচ আন] লাগিল । তারপর আমরা শয়ন করিলাগ। 
এখানে খুব শীত | কিছপমশালার উপর্তলার আগুন জালিতে দিল 
না) ঘাত। হউক ক্র « পট, ধার পাওয়া গেল। তাহার সাহাযো 
কোন মতে রাত্রি কাটিল। ভাঙ্তি বাহকদের কলের বাবস্থা হইল । 
পা্াজিণ নিকট শুনিলাম যে কেদারনাথের মত, তুঙ্গনাথেও 
উরে স্থিত নানপরতে শ্রাবণের পূণিছায় কমলছুল ফোটে ॥ যুজদানের 
অ্রোধে পাগ্ার। উহা তুলিধা আনিয তুঙ্ঘনাধকে উত্রর্গ করিয়! ডাক- 
ঘোগে গ্েরণ করে) এক একটি কমল আহরণের ব্যয় পাচসিকা পড়ে। 
তুঙ্গনাথ পৰ্ধকেদারের এক কেছার। উহা উখিমঠের রাওল 
সাহেবের অধীন কিছু কাঘতঃ ইহার তত্তাবধান মকুমঠের গৌ;॥ 
্রা্ষণদের হাতে । তীহারাই ইহার পৃভারী ও পাওা। মঠের নাম 
হইতে ইহারা মক্যহী বা মৈঠাগী নামে পরিচিত । মকুমঠ ব। মর্কটেশ্বর 
মন উধিমঠের সাত মাইল দক্ষিণে ও বুঈনাথ হইতে পনর মাইল দূরে 


চক্্রশেখর €১ 


অবস্থিত। কেদার থণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে ও কমলের কথাও আছে। 
শীতের ছয়দাস তৃঙ্গনাথে মন্দির বদ্ধ থাকে, তখন যকুমঠে বিগ্রহের নামে 
পৃজা হয়। তথায় একটি সংস্কৃত পাঠশালা আছে, তাহাও ছয় যাসের 
জন্ত তুঙ্গনাথ পাহাড়ে আসে । তুঙ্কনাথে "পট" বৈশাখে খোলে আর 
কাততিকে বন্ধ হয়। 

তুদ্নাথের ছুই মাইল পূর্বে শৈলশিথরে চন্ত্রশেথর শিবের মন্দির ।* 
এখান হইতে আকাশগঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছে। তুঙ্গনাথে পট খোলার 
দিন ও পট বন্ধ হওয়ার দিন পূজারী গিয়া চন্ত্রশেখবের পূজা করিয়া 
আসে - 


তুঙ্গনাথ_মণ্ডল-গোচপম্বর-চচমোলি ৷ ১৭ মাইল 
(১৮ইমে) 

ভোরে ধমপাল। তাগ করিয়া ছুই ফাল চড়াই উঠিয! পাহাড়ের 

অন্যদিকের পথে ছুই মাইল খাড়া উতরাই নামিয়া ভূলকনা চটিতে 

চমোলির পথে ১৫ মাইল ৪ ফাঁলহি এ পড়িলাম। এ পথে আড়াই 
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৫২ গোপেশ্বরের পথ 
মাইল চপ্িযা জঙ্গলের মধ্যে এক ছোট চটি পার হইয়া আরও মাইল 
খানেক চলিলে ১৯ মাইল স্টোনের নিকট অলকানন্দার উপনদী বালখিলা 
নদীর প্র্থব্ল তীরে পৌছিলাম ও তাহা ধরিয়া আড়াই মাইল. 
আদার নামিয়া মদীতীরস্থ মগুল চটি পাইলাম । এখানে কালিকমলি- 
বাবার ধথশালার উঠিয়া হানাহার করিয়। দবগুরে বিশ্রাম করিলাম) 

মণ্ডল টটি হইতে পঞ্চকেদারের অন্তত ক্রনাথের স্থানে যাইবার 
এক পাবত্ি পথ আছে। মাইল বার উত্তরদিকে যাইতে হয়। 
ফহনাথ গোপেশ্বরের রাগুল মাহেবের অধীন । 

বিকালে বাহির হইয। চটির নীচে বালখিলা নদী পার হইয়া উহার 
তীরে প্রশ্ কিবহুল সমতল ক্ষেত্রের মধ দির! তিন মাইল চলিয়া 
একটি ছোট নদী পার হইলাম । তারপর তন পোয়া মাইল চড়াই ও 
তিন পোয়া মাইল উত্বাই নাখিয়া আর একটি নদী পার হইগ্রা মাইল 
খানেক চড়াই উঠিলে দামনে গ্রামের মধ্যে গোপেশ্বরের মন্দির দেখা 
গেল। নীচে বৈতরণী নাযে কুপু। এখানে পবতগাজ সাদা মাবেন 
পাথরের কু নাখিবর দাপগ্ুণিও এ পাথরে নিমিতি। কুণ্ডে 
তিনটি সু যকরমুণ হইতে জল পড়িতেছে। পাড়ের উপর কয়েকটি 
£ছাট ছোট প্রাচীন ন্দিরে বি, হরগৌরী, গণেশ প্ড়তি সৃতি 
রতিযাছে। আমরা কৃণের জল স্পশ করিও! মৃণ্িতলি দেখিয়। উপরে 
উঠিয়া বদতির মধো গোপেশবর-য্দিরের বৃহৎ চত্বরে প্রবেশ 
করিলাম। সামনে ঝাগল মাজেবের বাসস্থান ও গদি বা অফিস। 
রাঙণ সাহের জঙগম শ্রেণীর । গার অধীনে গোপেখর ও কনা, 
এই ছুই দেবস্ান।  শীছের ছাযমাস ক্রনাথের মন্দির বন্ধ থাকে। 
তন গোপেখবরে সাহার উদ্দেশে পুজা হয়। রাওল দােবের গদির 
নিকট "স্বতহ ধিতন প্রকৌে লক্মীদেবী আছেন) চত্বরের মাঝথানে 


গোপেশ্বর ৫৩ 


গোপেশ্বর শিবের বৃহৎ মন্দির । উহার মধ্যে প্রস্তরনিখিত অর্ধ- 
ডি্বারুতি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। অন্ত শিবের মত যাত্রীরা ইহাকে 
, স্পর্শ বা আলিঙ্গন করিতে পারে না। চত্বরের উত্তর পূর্ব কোণে এক 
প্রাচীন লেখযুক্ত বৃহৎ লোহার ত্রিশ্ল প্রোথিত আছে। উহা ষোল 
ফুট লম্বা, চারি ইঞ্চ চৌকা ও নানা অক্্ে সঙ্জিত, তাহার' মধো ৭ 
আকারের একটি তরবারি, যেমন অগস্তামুনিতে . দেখিয়াছি । 
গোপেশ্ববের কথা পরিশিষ্টে আলোচিত হইবে । কেদারণণ্ডে এ 
স্থানের নাম গোস্থলক্ষেত্র ও এই ত্রিশুল এবং সদা-পুষ্পিত এক বৃক্ষের 
উল্লেখ আছে। চত্বরের নানাস্থানে সুন্দর সুন্দর প্রাচীন প্রন্তর মৃতি-_ 
অনন্যা, পরশুরাম, গণেশ ইত্যাদি নামে--বিরাজ করিতেছে । ইহার 
মধ্যে একটি অতি প্রাচীন বিষুরমুর্তি ও একটি সহশ্রলিঙ্গ শিবমৃতি, 
অর্থাৎ গায়ে সারি সারি ক্ষুদ্র লিঙ্গ খোদা শিবলিঙ্গ দেখিলাম) এরূপ 
আর একটি লিঙ্গ কর্ণপগ্রয়াগে দেখি ।  গোপেশ্বরের মন্দির-চত্বর 
প্রাচীন নিদশনের আকর, বনুক্ষণ ধরিয়া পধবেক্ষণের যোগা। 

কিন্ত আকাশে যেঘ উঠিল, ডাণ্ডি বাহকেরা আরও চারি মাইল 
আগাইর। মঠ চটিতে রাত্রি বাপন করিবে বলিয়া আমাদিগকে তাড়। 
দিতে লাগিল।  ভাড়াতাড়ি দেখিয়া লইয়া গোপেশ্বর ছাড়িতে না 
ছাঁড়িতেই প্রবল ঝড় উঠিল।  উৎক্ষিপ্র ক্বররাশি বাহকদের 
চোখে মুখে লাগিতে লাগিল। তাহার। তাহা অগ্রাহা করিয়া উদ্্বাসে 
অপূর্ব দক্ষতার সহিত আড়াই মাইলের উত্ভার নামিয়া চঘোলির সামনে 
অলকানন্দার পুলে পৌছিতে পৌছিতে ঝাড় ভীষণ হইল। তখন 
আর অগ্রপর হওয়া গেল না। নামিবার সময় অলকানন্দার দরিতে 
হরদ্বারের পথ-সিষ্টর নিবেদিতার কথায়, 032 ৫90507-1716 
5০67775 0£ 086 [71090 980--চোখে পড়িল । 


৫৪ চমোলি বা লালসাঙ্গা 


, ঝাড় গড়িলে আদর পুল পার হইয়া চমোলিতে কালিকমলি-বাবার 
এক ধর্খালার কষ্ট স্থান পাইলাম। ইহাতে ডাণ্ডিবাহকদের সহরের 
মত চটিতে রানের মোকাগ করার অনিচ্ছা থে কত সঙ্গত তাহা , 
দেগিলাম। আমাদের পৌছানর অল্প পরে মংবাদ আদিল ষে ঝড়ের 
সমর আগুন লাগিয়া নিকটস্থ ঘঠ চটি-ঘেখানে আমাদের রাত্রিযাপনের 
কথা হঠয়াছিল-..ভম্বীড়ত হইঘাছে।  দিনান্তে মেথরেরা যে ময়লা 
কচড। জালাইঘা দেয় তাহা হইতে এই আগ্তন লাগে।  চমোলিতে 
পাকশাকের ভবিপা হঈল না, বাজারে পুরিও পাওয়া গেল না, অন্ত 
খাবার খাইনা থাকা গেল। আমাদের অতিরিক্ত মাল এক 
বোকানদারের নিকট ছাড়া হইল । 

চমোলির আর এক নাম নালমাঞ্গা॥ উহা এদিকের একটি বিশিষ্ট 
সহর, গডবালু জেলার এক সবডিভিসনের হেছকোরাটার্স॥ এখানে 
ডাকঘর, তারঘরু, ভামপাতাল, থানা প্রভৃতি সব আছে। অনেক 
কোকানদ আছে | ইচার নীচে অলকানন্দ। বহিতেছে।  চমোলি 
হইতে হরদার ১৩৫ মাহল, কেদারপুরী €৩ মাইল, জোধিমঠ ৩০ মাইল, 


বদরী ৪৮ মাইল। 


রঃ 
চচমোলি_পিপলকুটি__গরুডগঙ্জা_গুলাবকুটি | 
২০ মাইল (১৯শে মে) 
ভোরে বাহির হইয়া অলকানন্দ। পার হইনা পবমুখে চলিলাম | 
চমোলির পুল ২২০ কুট লঙ্কা, ১৮৯৪ সালের গহন! প্লাবনের পর নিমিত 
এখান ভইতে হাট গ্রাদের কাণে আবার অলকানন্দা পার হওয়া পযন্ত 
পথ উভার উত্তর তীরে গিয়াছে । চমোদি হইতে ডই মাইল পর এক 
ঝরখার ধারে মঠ চটি পাইলাম | এখানে প্র্টর জল ও চারিদিকে 


বিরহিগঙ্গ। ৫৫ 


গাছপালা । অনেকগুলি বড় দোকান ছিল, গত সন্ধ্যায় আগ্তন লাগিয়া 
ছারখার হইয়া গিয়াছে । এখান হইতে বদরী-প্রত্যাগত ঘাত্রীদের 
সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। মাইল দুই পর ছিনকা চটিতে চা 
পাইলাম। তাহার মাইল খানেক পর বাবলা চটি ও তাহার আধ 
মাইল পর অপর পারে দক্ষিণ হইতে আসিয়া! বিরহিগঙ্গা' অলকানন্দায় 
পড়িয়াছে। এই সঙ্গমের মাইল পীচেক উজানে বিরহিগঙ্গার উপর 
গহনা গ্রাম, যেখানে পাহাড় ধব্সার ফলে- শ্ীনগরের কথায় বধিত-. 
১৮৯৪ সালের প্রলযঙ্কর প্রাবন ঘটে । এখনও সেই হদের কিছু 
অবশেষ আছে, তাহা নৈনীতাঁলের ছিনগুণ। “তী-বিরহী শোক- 
সন্তপ্ধু মহাদেব নাকি ইভার তীরে তপস্যা করিয়াছিলেন, তাই ইহার 
নাম বিরহিগজা হইয়াছে 7? 

চলিতে চলিতে লঙ্কা করিলাম যে অলকানন্দার দুই দিকে খাড়া 
পাহাড়, শাহার পাদদেশে টিল! ডি ও প্রস্তরখগ্ডম্য় সমান খানিকটা 
তীর ভূমি_ পুরাকালের গ্লেমিয়রের তলদেশ । ইহার মধ্যে নদীর 
বতমান খাত । নদীর এইরূপ গঠলে হিমালয়ের উত্থানে স্ষ্টু দরি-পথে 
গঙ্গার প্রথমতঃ গ্নেস্যিব-রূপে আবিভাব এবং কালক্রমে জলধারা 
পরিণতি ব্যক্ত হইতেছে। 

বিরহিগঙ্গা-সঙ্গমের মাইল খানেক পর দির়। চটি, তাহার এক 
মাইল পর ধোবীঘাট চট, তাহার আধ মাইল পর হাট নামে বুহৎ 
গ্রামের নীচে অলকানন্দা পার হইয়! প্রায় ছুই মাইল চড়াই উঠিয়া 
পিপলকুটির উচ্চইমি পাইলাম। হাটের এই পুল আশি ফুট লঙ্থা, 
১৮৪৪ সালের প্রাবনের পরে নিশ্িত। এ প্লাবন উজানে বহিয়া পূর্বের 
পুলকে বিদ্ধন্ত করে। 

পিপলকুটি ৪৫০০ ফুট উচ্চ। এই মালভুমি 697381017৩7866 


৫৬ গরুড়গঙ্ 


নিত ও বৃঙ্হীন, তাই দিপলকুটির মন্দিরের কাছে ফুলে ভরা করবী 
গাছটি খুব চোখে পড়ে । বসতির উপরে ডাক"বাঙ্গলার কাছে একটি 
ক্্ গন্দির আছে, তাহাতে সির নিবেদিতা কয়েকটি প্রাচীন মৃতিরি 
খণ্ড দেখেন | পিপলকুটি এ অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থান। এখানে বাজারে 
সব রণ গাপ্ত-দরবা এবং শিলাজিত, নিবিধা, চামর, মুগচমণ লোমবস্ত 
প্রভৃতি পাওয়া বা়। আমরা এখানে কিছু গেঠাই কিনিয়া লইয়া আরও 
চাস মাইল আগাইয়! গরুড়গন্গ। চটিতে কালিকমলি-বাঁবার ধর্মশালায় 
উঠিলাম। 

নিবটে পথের ধারে গরুড়ের ক্ষ মন্দির, তাহার নীচে গরুড়গঙ্গাতে 
স্থানের স্থান। আমরা জান ও গরুড দর্শন করিয়া খাবার কিনিয়া খাইয়া 
বিশদ করিলাম ।  গ্রুডগপ্দায় কোন কোন ঘাত্রী 'গরুড় শিলা সংগ্রহ 
করিতেছে দেখিলাম | কেদারখণ্ডে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে 
নাকি সাপের বিষ নষ্ট ত্য । 

নিকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া! আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাতে রওনা 
হইতে বিলম্ব হল । গরুড়গঙ্গা হইতে কতক চড়াই ও কতক অসমান 
পথে মাইল দুই পর টঙ্গনি চটি। তথা হইতে এক মাইল অলমান পথ 
9৪ এক মাইল উত্তার নামিল পাতালিগঞ্গ! নদীর উপরে এক ক্ষ্জ চটি। 
পাহাড় ধবসিযা ঘাঞগ়ায় এই উত্তরাই কড কঠিন হইয়াছে । তার উপর 
রষ্টির আশুঙ্কা | বাতা হউক, আমরা পাতালগঞ্জা পাৰ হইয়া আরও 
দুই ফাইল অগ্রসর ইইয়। গুলাবকূটি চটিতে রায়ের মোকাম করিলাম । 
আমরা পৌগ্ার পরই বষ্টি নামিল। চটির উপরে পাহাড়ের মাথা; 
বসতি। ইহাতে মুরলী মনোহরেক একটি নুহৎ গলির আছে। উহা 
গুলার সিংত নামে কুমাগনের এক রাওতেলার প্রতিষ্টিত। তাহার 
নাম হইতেই গ্রামের নাম কুইমাছে। 


কুমার চটি বা হেলং ৫৭ 


গুলাব্কুটি-_তজোফ্িমই- বিস্ুপ্রয়াগ-_পাঁওডচফশব। 
১৭ মাইল €২০শে মে) 


ভোরে রওনা হইয়া মাইল খানেক চড়াই উত্রাই ও মাইল ছুই 
সমান পথ চলিয়া! কুমার চটি বা ভেলং পৌছিলাম। পথে নগ্ন পর্বত- 
মালার মধ্যস্থিত অলকানন্দার জলধারা উজানে বহুদৃর পর্যস্ত সথন্দর দেখা 
গেল। কুমার চটিতে ডাকঘর, কালিকমলিবাবার ধম্শালা ও কয়েকটি 
দোকান আছে। কুমার চটিতে ঝুলায় অলকানন্দা পার হইয়া উত্তরে 
গেলে উবগম্‌ গ্রাম পাওয়া যায়, সেখানে পঞ্চকেদারের কল্পেশ্বর ও পঞ্ষ- 
বদরীর ধ্যান্বদরী অবস্থিত। 

কুমার চটিতে চা! খাইয়। চলিলাম | একটা ঝরণা_-নাষ কম নাশ 
পার হইয়া গভীর পাঁতের কিনারা দিয়া সন্বীর্ণ পথে উঠিতে হইল । 
এখানে বদরী-গাষী আটা-বাহী মেষের পাল ও কাঠগুদাম হইতে আগত 
বড় বড় মালবাহী খচ্চরের দল পথে পড়িল। এখান হইতে বদরী পযস্ত 
প্রায় প্রতাহ সকালে পথে আমাদের এইরূপ বাঁধা পড়িত। কোন মতে 
ইহাদিগকে ছাড়াইমা তিন মাইল চলিয়া আমর! ঝড়কুল' চটি পাইলাম । 
মনে ছুইটি ছোট চটি পড়িয়াছিল। ঝডডকুলা হইতে অনিমঠ বাইবার 
পথ আছে। অনিমঠ এ দিকের বিশিষ্ট স্থান, তথায় পঞ্চবদরীর নুদ্ধবদরী 
অবস্থিত এবং পাবতী নাকি পর্ণমাত্র আহার করিয়া তপস্যা করেন। তাই 
এই অঞ্চলের নাম পণখণ্ড। 

ঝড়কুলার মাইল দুই পর মিংহধার চটি। ইার আধ মাইল পর 
পথের একটি শাখ! বিফুপপ্রাগে নামিয়া গিয়াছে, আর একটি জোফিঘঠ 
ডাকবাঙ্গলায় উঠিয়া গিয়াছে । আমরা সোজা আপ মাইল টেক চলিয়া 
জোধিমঠ সহরে পৌছিয়া কাকিকমলিবাবার ধমণশালায় উঠ্িলাম । 


৫৮ জোবিমঠ 


রত 


ধমশালার অল্প দূরেই মঠ অর্থাৎ বদরীর রাওল সাহেবের বাসস্থান 
ও দর, এবং তংসংলঘ নুসিংহবদরী প্রভৃতি দেবতার স্থান | আমরা 
অঠে গিয়। পুব্মন্ত: দগ্ুধার! বা নরসিংহ-ধারাতে জ্গান করিলাম । এই 
ধারা একটি ধালানের যধো দুইটি পিতলের গজমুখ হইতে পড়িয়া কুণ্ডে 
কনা হইতেছে । আনের পর মঠের দেবালয়ে প্রবেশ করিলাঘ। 
উিঘঠের মত এখানে কোন উচ্চ বাঁ প্রাচীন মন্দির নাই। সাধারণ 
এক ঘরে নুলিংহবদরা প্রভৃতির দুততি আছে শীতের ছর মাস যখন 
বদরীনারার়ণের মশির বন্ধ থাকে তখন এই নৃপিংহবদরী নাকি তাহার 
পুজা গ্রহণ করেন।  এটকিনসন সাহেব লিখিয়াছেন যে এইরূপ প্রবাদ 
যে এই ঘৃতির এক হাতি কমশঃ শীদ হাতেছে। যতি বন্থাবৃত থাকা 
শর্কার কিউ দেখিতে পাইলাম না। শুপিংহের পুঙ্গারী তাঞ্জোর জেলার 
অধিবাসী স্মাভবরাণ ! গয়ার নাটচেটি এই ঠাদের প্রধান কেন্্র। 
বলিলেন পুরুমন্ক্র আবৃত্তি করিয়া নারায়ণের পুজা করি । এই ঘরে 
রাম, সীতা, উদ্ধব, কুবের প্রউতিরও মৃতি আছে । বাহিরে একটি স্থন্দর 
প্রাচীন শ্ষেশাহী বিফুনুতি দেখিলাম | কেদাবখপ্ডে আছে যে স্থানের 








নাঘ জোতিধাধ ও এখানের এসিহ মন্দিরে প্রহলাদ তগঞ্জা করেন! 

মঠ হইতে উহার লাম বাহীদের অন্দির-চতূরে গেলাম । উ্ভ! 
এক উচ্চ মঞ্চের উপর নিষিভ। মন্দিরগ্তপি অন্দর এ প্রাচীন, এখন 
আগ ৪ অন্ত । সধাস্থলে বাহুদেবের মন্দিরে জন্দর চতুহবজ যৃতি 
বিদামান ৷ পৃজারী কোয়স্থাটুর জেলার স্থাতা ত্াঙ্গণ ॥ চত্বরের চারি- 
ধারে কুঠরিতে অগ্গুজ গণেশ, সথয, হর-পাৰতী প্র প্রভৃতির স্গন্দর জুন্দর 
প্রাচীন মতি ও বাঈদেব-দন্দিরের পাশে এক নবছুগ। মন্দির আছে । 
বাহিরে বাহ্থদেবের দিকে মুখ করিয়া একটি পিতলের গরুড় মৃতি 
স্থাপিত! জোধিমঠ ৬১০০ উচ্চে অবস্থিত 1 


জ্যোতিরীশ্বর ও নন্দােবী ৫৯ 


এ সব দেখার, পর শুনিলাম যে এক মাইল দূরে পাহাড়ের উপর 
জ্যোতিরীশ্বর নামে এখানকার প্রাচীন শিব ও তাহার শক্তি নন্দাদেবীর 
স্থান। তথায় যাইবার জঞন্ত ডাকবাঙ্গলার পার্থ দিয়া পথ ধরিয়া কিছুদূর 
গেলে একটি লৌক পাইলাম, যে আমাদিগকে পথ দেখাইয়৷ জ্যোতিরী- 
স্বরের মন্দিরে লইয়া গেল। মন্দিরটি লামীন্ এবং ভগরপ্রায় ও অনাদৃত | 
জ্যোভিরীশর প্রস্তর নিমিত লিঙ্গ মৃতি। এখানে এক নূতন প্রথা 
দেখিলাম । অনাবৃষ্টির জন্য রুষকেরা কয়েকদিন পূর্বে নালা কাটিয়া জল 
আনিয়া শিবলিঙ্গ প্রাবিত করিয়া রাখে । গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়ায়_ 
যে বুষ্টি আমরা গুলাবকুটিতে পাই--তীহাকে জলমুক্ত করিতেছে । নিকটে 
একটি মন্দিরের ভিত্তি পড়িয়া আছে, ইহা নাকি পার্বতীর জন্ত নিষিত 
হইতেছিল। নিকটে একটি স্লাগান্ত মত বিষুমন্দির আছে। ছুই 
বিগ্রহের পূজারী এক স্থানীয় ত্রাঙ্গণ। 

জেযোতিরীশ্বর হইতে নন্দাদেবীর মন্দির প্রায় আধ মাইল দূরে, অন্ত 
এক গ্রামে । আমরা ক্ষেতের মধা দিয়া গিয়া তথায় পৌছিলাম। নন্দা- 
দেবীর মন্দির জ্যোতিরীশ্বরের অপেক্ষা অনেক বড় এবং উহার অবস্থাও 
ভাল । মৃতি সাদ মার্ধেল পাথরের অষ্টকুজা। তাহার কাছে ছাগ 
বলি হয়। পৃর্গারী স্থানীয় ব্রাহ্মণ! এখানে এক ঘরে মৌমাছি পালিযা 
মধু সংগ্রহ করা হয় দেখিলাম! নন্দাদেবী হইতে সোজা পথে ধর 
শালায় নামিয়া, বাজার হইতে খাবার কিনিয়া খাওয়া হইল । 

জোধিমঠ এক প্রাচীন স্থান। এখানে নাকি কুমাওনের কত্যুর 
রাজবংশের আদি রাজধানী ছিল তাহাদের তাত্্শামনে এ অঞ্চলে 
ভূমিদানের উল্লেখ আছে৷ জোধিঘঠ চারিদিকের পথের মিলন-ফেন্্ 
এবং বদরীর রাওল সাহেবের আবাস। এখানে ডাকঘর, তারঘর, 
হাসপাতাল, ডাকবাঙ্গল। ও সব রকম জিনিসের দোকান আছে। 


৬৪ ভবিষ্যবদরী ও নিতি 


জোধিমঠ হইতে হরঘার ১৬৪ মাইল, বারী ১৯ মাইল। বদরী হইয়া 
মানা ভটিয়া-অধলে যাওয়া যায়। জোষিমঠ হইতে দক্ষিণে কুমাঁওনে 
যাডায়াতের পথ আছে । আর এক পথ নিতি ভুটিযা-অঞ্চলের মধ্য দিয়া 
তিব্তে ঘায়। এই পথের উপর জোধিমঠ হইতে নয় মাইল পৃবে তপোবন 
নামক প্রাচীন স্থান, ধেখানে কয়েকটি পুরাতন মন্দির ও উদ্ক গ্রন্রবণ 
আছে ও থাহার চারি মাইল উ্জানে অলকানন্দের তীরে পঞ্চবদরীর 
ভবিষাবদরী। 

ফোদিনঠের পথে দিতি অঞ্চলের এক কুটিয়ার সহিত আমাদের 
আলাপ হয়। তাহার লাগ সোনিয়া, বেশ হিন্দী বলে। সে ননদপ্রয়াগ 
অঞ্চলে শীতকাল কাটাই এখন-_পরিবার, ঘর সংসার, গরু বাছুর, 
তাহাদের চামন্ধন করার ঘোটা বাশের চো্গ। দেলাইয়ের কল_-সৰ 
লইয়া স্বদেশে চপিয়1ছে । সেখানে চাষ আবাদ করিয়া গরমের ছয় মাস 
ঘাকিয়া শীতের আারগ্ডে নামিগা আসিবে | ইহাই তাহাদের রীতি। 
শীতের সময় কেহ ভাতাদের দেশে থাকিতে পারে না। তথায় শীত ও 
গ্রী্ঘ এই ঢই তু, বছা নাই | ভুটিয়ারা হিন্ুমাবলঙ্ী ও অষ্টভুজা 
নন্গাদেবীর উপাধক, ধাহার পীঠস্থান হইতে নন্দাদেবী পরতের নাগ 
হইয়াছে! এই ভুটিয়াদের ঠেভারা ও বেশড়ষা গড়ব।লী ুষকদের মত 
অথাৎ মোগ্গলীয় ধরণের _ পুরুষেরা আট পাভাম। ও লম্বা আঙ্গরথ। 
পরে। গ্বীশোকদের পরিচ্ছদ অতি খাঘরা, কোমরে কাপড় জড়ান, 
গায়ে চোলির উপর কতা, তার উপর কল ঝুলান। দাখার সাদা সৃতি 
ওড়না, তাহার মাঝথানে কগালের উপর একটু রঙ্গীন কাজ করা । 





দুপুরে মেঘাডগ্র দেখিয়া দেডটাক সময়ই আমরা বাহির হইলাম, 
মঠের নিকট গিয়া নিতির পথ ছাড়িও বিষপগ্রয়াগের পথ ধরিয়া নাষিত্বে 
লাগিলাম। মাইল দুই চলি ঝিঞুপ্রয়াগের নিকট পৌছিতেই প্রবল 


বিস্ুপ্রয়াগ ৬১ 


ঝড় উঠ্ঠিয়া পথের উপর গাছ ভার্গিয়া পড়িতে লাগিঙ, সেই সঙ্গে সঙ্গমের 
ভীষণ গর্জন মিশিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। যাহা! হউক, 
অল্লক্ষণে ঝড় থামিয়া ফোটা ফোটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এখানকার 
পাকা পুল ভাঙ্গিঘা যাওয়ায় এক কাঁচা পুল নিমিত হইয়াছে, পথও অনেক্টা 
ধ্বসা। আমরা ডাঙ্ হইতে নামি়া অলকানন্দা পার হইয়া অপর তীরের 
মাথায় বিঝু ক্ষুদ্র মন্দিরে পৌছিলাম। এখান হইতে .সঙ্গম অনেক 
নীচে। আমরা তথায় নামিলাম না, দেখিলাম অলকানন্দার ঘোল! 
জলরাশি পূব হইতে আপিয়া পশ্চিমে চলিয়াছে, আর বিষুগ্গার স্থচ্ছ 
আত তাঁহার উপর পড়িতেছে। পগ্মনাথ বাবুর কথায়, “একদিক 
হইতে বিষুগঞ্গা, অন্থদিক হইতে অলকানন্ন--উভয়েই পর্বতদ়্-মবাস্থ 
সন্বীর্ণ পথ দিয়া উন্মাদিনীর স্তায় ছুটিয়া আসিয়া যেন আছাড় খাইয়া 
পড়িয়াছে__ছুই আ্োতঙ্থিনীর্‌ সংঘধণে কি এক ভীষণ অবস্থা দাড়াইয়াছে 
তাহা! বর্ণনা করা অসাধ্য ; গর্জনে কীন বধির হইয়া দায়__দর্শনে মস্তি 
ঘুরিয়া যাঁয়।” 

সঙ্গমে নদীদ্বরের নাম মন্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্কক। পন্মনাথ 
বাবুর পুস্তকে এবং অন্ধ কোথায় কোথায় উত্তর-দিকের ধারাকে 
অল্কানন্দা ও তাহার উদ্ভব-দেশ বদরীর উত্তরের মালভূমিকে অনকাপুরী 
আখ! দেওরা হইয়াছে। কিন্তু মেঘদূত প্রভৃতি কাব্য অসুদারে 
অলকাপুরীর অবস্থান ইহার বহু পৃবে__কৈলাসপবতের উপর । আর সেই 
দিক হইতে আপিতেছে বলিয়! সঙ্গমের পৃবের ধারাকে-ঘাহার চলিত 
নাম ধৌলী-অলকানন্দা বলা উচিত। সার্ভে অক. ইশ্ডিয়া-রুত ম্যাপে 
উত্তরের ধারার নাম বিধুগাঙ্গা। ইহাই ঠিকু, কারণ এ ধার। বদরী বা 
বিষুর ধাম হইতে আসিতেছে । 

আমর! বিষ্ুপ্রয়াগের উপরে পৌছিলে, বৃষ্টি বন্ধ হইল কিন্তু আকাশ 


৬২ পাঙুকেশবের পথে 


মেঘাচ্ছন্ন থাকিল। যাহা হউক, আমরা অগ্রসর হইলাম এবং অন্লস্ক্ 
বৃষ্টও পাইলাম। বিষুগন্গার পূব তীর ধরিয়া মাইল খানেক চঙ্িয়া একটি 
ঝরণা ৪ চটি পার হইয়া পাচ ফাল পর বিষুগঙ্গা পার হইয়া উহার 
পশ্চিম তীর ধরিলাম। পাও্ঁকেশবের উপরের লামবগড় চটি পর্যস্ত 
আমাদের পথ এই তীরেই থাকিবে । নদীর খাড়া কিনার! দিয়া পাহাড় 
কাটিয়া পথ চলিয়াছে, আবার প্রকৃতির বিধানে পথচারীদের আশ্রয়ের 
জন্য যেন পথিপার্শে মাঝে মাঝে স্বাভাবিক গুহা বাঁ প্রস্তর-আচ্ছাদন 
রহিয়াছে । নদীর গপাবের ভীরও অমনি গাড়া। আড়াই মাইল আন্দাজ 
চলিয়া বিধ্ঙ্গর তারে অবস্থিত ঘাট চটিতে পৌছিতে মেঘ কাটিয়া 
গিদা বৌদ্ বাতর হইল। এখান হইতে কাঠ কাটির| বদরীর দিকে 
পাঠান হয়। তাই চটিটি চির-কাঠের মিষ্ট গদ্ধে ভরপুর । ঘাট হইতে দুই 
দাইল আগাইয়। সাড়ে চারটার সময় আমরা পাুকেশবে পৌছিয়। 
কাপিকমণিবাবার ধরশালাম বাতের মোকাম করিলাম বদরী 
পৌছিতে ১১ মাইল বাকি থাকিল। 

আমি এই স্থানকে পাডকেশব বলিয়াডি, কারণ শিবের আখ্যংঈশ্বর, 
আব এগানে শিবের কিছু নাই, বরং দুই উচ্চ মন্দিরে বিবুমূদি 
প্রতিষ্টিত। কেদারণ্ডে এ"স্থানের নাম পাউস্থান। আর টি 
পঙবেরা তপপ্টা করেন এব শিঙ্গের নাম পাপ্ডেশবর এই আছে । এখন 
ই লিঙ্গের ফোন চি নাই । কত্যুবদের তায়শাসনেও এ নাম নাই। 

পানকেশব বিষণগঙ্গার তীরে অবস্থিত। ধমখালার পিছনে 
পানিচান্ধির জন্থ একটি ধাবা থাকাতে জলের বেশ স্টবিধা। জলের 
শলও আছে । এখানে স্থারী বড় বসতি ও বাজার আছে । এখান 
হইতে ভুটিয়া অধল আরস্ত তইল | বতগান অধিবাণীরা টিয়া, কিন্ত 
এখানকার সনদ প্রাচীন যদি দুইটি হয়ত অন্ত সভাতার স্মৃতি বহন 


পা্ুকেশব ৬৩ 
করিতেছে । আমরা উহা দেখিয়া আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। 
রাত্রে ধ্মশালায় পটু, ধার পাঁওয়াতে শীতে কষ্ট হইল না। 

পাঙুকেশবের মন্দির. ছুইটি বসতির লাগা একটি চত্বরের মধ 
অবস্থিত। এক সময় চত্বরট চারিদিকে ঘেরা ছিল, এখন এক দিক 
লোপ পাইয়াছে, অবশিষ্ট তিন দিক জীর্ণ। মন্দির দুইটির অবস্থাও 
তদ্রপ। এক মন্দিরে গঞ্চবদররীর যখো গণা যোগবদরীর মৃতি স্াপিত। 
আমরা উহা বস্থালঙ্কারে আবৃত দেখিলাম। পুজারী বলিলেন উহা 
পদ্মাসনে উপবিষ্ট বা যোগন্থ চতুতৃ্জ মৃতি, উপরের ভান হাতে শঙ্খ ও 
বাম হাতে পন্ম, অর্থাৎ বদরীর পটের অন্ুরূপ। তাই মনে হয় যে 
ঈহাও বদরীর মত ধ্ানীবুদ্-ুত্তি। মুতির সামনে একটি পিতলের 
গরুড আছে তাহার নীচে হর্ষ-যুগের অক্ষরে তিন লাইন লেখা 
আছে। যদ্দিরে চারি খানি বৃহৎ তারশাসন দেখিলাম। উহার 
একখানি বাহিরে রক্ষিত আছে। তাহাতে উপবিষ্ট বুষের মৃতি-যুক্ত ও 
ললিতশুরদেব-নামান্িত একটি সীল সংলগ্ন আছে। এই ফলকের 
প্রতিরূতি এটকিনসন সাহেবের পুণ্ুকে দেওয়া আছে। পদ্মনাথ বা 
উহার এই বর্ণনা দিয়াছেন__“বৃষমারকী কলকখানি সব চেয়ে বড়, পরিমাণ 
২৪ ইঞ্চ১৫১৮ ইঞ্চ হইবে-ইহাতে প্রায় ৪০টি পংক্তি আছে। প্রত্যেক 
পংদ্ধিতে প্রায় ৭৭টি অক্ষর” এই ফলকগুলি ৬রাজেন্্রলাল ঘি 
কতৃক পঠিত হয়। পরিশিষ্টে ইহাদের কথ! বলা হইবে। 

অপর মন্দিরটিতে একটি দণ্ডায়মান চতুহবজ বিষুমূত্তি স্থাপিত। 
উপরের দুই তাতে চত্ত ও শঙ্গ। এই দেবহ্ছ।ন জোধিমঠের রাওল 
সাহেবের কতৃত্বারীন। বত্মান পুজারী আয়ার বা ম্মাত' ব্রাহ্মণ, 
বলিলেন ষোল বংসর পূর্বে আঠার বৎসর বয়সে খ্িবান্বর হইতে এখানে 
আসেন । আমরা যখন যাই তখন তিনি বেদাস্ত-পাঠে নিবিষ্ট ছিলেন। 


বীর পথে 
৬৪ বদরীর পূ 


পাওুকেশৰ-_হনুমানচটি-্ধরীধাম । 
১১ মাহল (২১শে মে) 


ভোরে রওনা হইয়া গ্রামের বাহিরে এক প্রন্তর-স্থুল ঝরণা পার 
হইলাম। পান হইতে পথ খারাপ হইতে লাগিল। মাইল 
দেড় গি! ঝরখার ধারে একট চটি পার হইঘা আরও দেড় মাইল 
গিএ খর একটি ঝরণার ধারে লামবগড় চটি পাইলাম । এখান হইতে 
ক্ষীর হিম অঞ্চল আর্ত হইল। বিছুগ্দার সহীণ দরির কখন 
পশ্চিম তীর কন পূব তীর দিয়। যাইতে হইল। লামবগড় ও বদরীর 
মধো জাট মাইল পথে চারিবার বি্গ্ধা পার হইতে হইল। পথ 
স্থানে নে দ্দা, তার উপর মালবাহী ধচ্চর ও মেষের পালে রুদ্ধ। 
লামবগড় চটির উপরে ঝুজন পুলে বিধুগন্ধা পার হইয়! উহার পূব 
তীর ধরিয়া মাইল তিনেক গিয! কাঠের পুলে একটি ঝারণা পার হই! 
বিছগ্দার উচ্চ তটে হনুমানের ক্ষুদ্র মন্দির ও তৎসংলগ্ন চটি পাইলাম। 
চটর কিছু খাগে হোমকুড লাগাইয। একটি লোক হাত্রীদের হোম 
করিতে ভাকিতেছে। এখানে নাকি মকং রাজা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। 
ইমানের মন্দ্বিটি' আধুনিক! আমরা কালিকমলি-বাবার 
ধম শালায় উঠিযা। শিকটের ঝারণায সান করিয়া দোকান হইতে খাবার 
কিনিয়া শ্াইলাম। দুপুর না হইতেই বৃষ্টি পড়িতে লাগিল । উহা 
কিছু কম হইতে আমরা বাহির হইলাম। এখান হইতে বদরী পাচ 
মাইল, মঝো কোন চটি নাই, পাহাড়ীদের দুই একটি ঘর আছে। 
তন্চমান চটি আধ মাইল উপরে একবার এবং তাহার আধ মাইল 
উপরে আর একবার বিগঙ্গা শর হইঘা উহার প্বতীর ধরিয়া 
চলিলাম! স্বানে স্বানে করুক এবং দশসা পিচ্ছল পথ পাইলাম । 


বদরীধাম-প্রাপ্তি ৬৫ 


মাইল খানেক পর বিসুগন্ধা বরফে ঢাকা দেখিলাম, তাহার দেড় মাইল 
পর পথের কঠিন অংশ শেষ হইল ও তাহার নির্দেশক গণেশের একটি 
ছোট মন্দির দেখা গেল। কেদারের অনুরূপ স্থানে গরুড় ছিলেন? 
এখানে আকাশ পরিষ্কার হইল। আমরা দেড় মাইল দুরের বদরীধাম 
দেখিতে পাইয়া ডাত্তি ছাড়িয়া পদত্রজে পাচটার সময় তথায় পৌছিলাম। 

প্রথম পঞ্ধাব-সিছুক্ষেত্রের প্রশস্ত ধমশালা, তারপর বিষুগগ্জার পুল, 
তারপর উহার উপনদী খষিগ্গার উপর কাঠের পুল পার হইয়া পথের 
ধারে ডাকঘর পাইলাম । সেখানে চিঠির খোজ করিয়া উহার পাশেই 
নাকাতে নাম ধাম লিখাইয়! বাজারের মধা দিয়া গিয়া মন্দিরের নিকটে 
কালিকমলি-বাবার ধম শালায় উঠিলাঘ। এখানে পাণ্ডা চন্দাপ্রসাদ 
আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়। থাকার ব্যবস্থা করিয়া! দিলেন। 
এই ধমণ্শালার লহিত দাতব্য ওবধালয় ও সদাব্রত আছে। 

কেদারের মত বদরীধামও বৎসরের অদ্ধেক সময় মাত্র খোল থাকে। 
তবে এখানে কেদারের মত বসতির মধ বরফ দেখিলাম না) বদরীর 
উচ্চতা ১০৪৮০ ফুট অর্থাৎ কেদীর অপেক্ষা কম, আর এখানে তপ্ত 
জলের একটি প্রশ্তরণ আছে । এজন্য এখানে কেদার অপেক্ষা কম শীত। 
যাজ্রার সময় এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল প্রভৃতি খোলা হয়। 
কেদার অপেক্ষা এখানে যাত্রী সমাগম ডের বেশী, মহরও বড়। 
বাজারের ছুধারে হিমালয়-জাত ও অন্যবিধ নানা ভ্রব্যের ও খাবারের 
বুড় বড় দোকান আছে । তাহার মধ্যে নন্দপ্রয়াগের মহেশানন্দ শম 
এগ্ড সনস্‌ এর শিলাজিত, পুস্তক, চিত্র ও এ্চ, কলম প্রস্ৃতি বদরীর 
নিদর্শনের দোকান উল্লেখযোগা | ইহারা! বহু অথব্যয়ে কেদারখণ্ডের 
এক অনুবাদ ছাপাইয়াছেন। এখানকার বাজারে তিব্বতী কম্বল ও 
অল্পোড়ার পাতল! উনি চাদর দেখিলাম । 

€ 


৬৬ বদরীর মন্দির 


বদরীর মন্দির কেদার অপেক্ষা ছোট এবং চারিদিকে লোকালয় 
থাকাতে দেখিতে তেমন মহান্‌ নহে । চত্বরের দুইটি ছ্বার, দক্ষিণে ও 
পৃবে। মধাস্থলে বদরীর মন্দির। উহা তিন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, 
সামনের গ্রকোষ্ঠে প্রবেশ ও নির্গমের দ্বার। মন্দিরের গর্ভগৃহের ভিত্তি 
হয়ত প্রাচীন, কিন উপরিভাগ ও সামনের দুই প্রকোষ্ঠ আধুনিক 
বোধ হইল। চত্বরের চারিদিকের কুঠরীতে লক্ষ্মীর মৃতি, ভোগের 
পাকশালা, সংস্থানের দপ্তর এবং গরুড়, পাণুব প্রভৃতির মতি স্থাপিত 
আছে। চত্বরের পূর্ব দ্বার দিয়া বাহির হইয়া অনেক কয়টি মার্বেল 
পাথরের খাড়া ধাপ নামিলে বিষুগঙ্গার তীরে তণ্তজলের কুগুগুলি 
পাওয়া যায় 
আমরা কুগ্ডের জলে হাতি পা ধুই়া মন্দির খুলিলে নিজেরাই 
তাহার মধ্যে গিয়া বদরীনারায়ণকে দর্শন করিলাম | ঘাত্রীদের সহিত 
পণ্ড বা তাহার লোকের অন্দিরে ঢুকিবার অন্থমতি নাই। যাত্রীরা 
কেদার বা জগন্জাথের খত বদরীকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক তাহার 
কোঠাতেই প্রবেশ করিতে পারে না। একথাত্র রাওল সাহেব বিগ্রহকে 
স্পশ করেন এবং তাহাকে শূঙ্গার ও পৃজাদির দ্রব্য আগাইয়! দিবার 
জন্ক একজন পরিচারক ত্রান্ষণু মণিকোঠাতে থাকে । তাহার সামনের 
কোঠায় থালা লইয়া কমচারীরা বসেন। যাত্রীরা এই থালাতে বদরীর 
দেশে বাহক ইচ্ছা দিতে পারে । এই পস্ত যাত্রীদের গতি । সন্ধার 
সময় বিগ্রহ বস্থ্ালগ্কারে সন্ফিত ছিলেন। তাহার অবয়ব কিছু 
বুঝা গেল না। পরদিন সকালে স্নানের সময় উহ! উত্তমরূপে দেখি। 
নারায়ণের আশপাশে অনেকগুলি মৃতি আছে । 
কেদাবের মত এই মন্দিরেও “অখণ্ড জ্যোতি” জলে, অর্থাৎ শীতের 
আরজে মন্দির বন্ধ করাবু সময় যথেষ্ট স্বত দিয়া ভিতরে এক প্রদীপ 


তণ্তকুণ্ড ৬ 
জালিয়া দেওয়া হয়। ছয় মাঁস পর যখন মন্দির খোলা হয় তখনও 
নাকি উহা জলিতে দেখ! যায়। এ সময় আসিয়া উহা দ্নেখা এক 
ভাগ্যের কথা। আমরা পট খোলার নয় দিন পরে পৌছি। 

মদ্দির হইতে কিরিয়া দোকান হইতে খাবার কিনিয়া খাইয়া 
শয়ন করিলাম। রাত্রে খুব শীত লাগল। ধমশালা হইতে পটু ধার 
পাওয়া গেল এবং ডাত্তিবাহকদ্দিগকেও কম্বল ধার দেওয়ান হইল। 
আরতি দেখিতে যাই নাই। আরতির পর একটি লোক আবতির 
দীপ হইতে প্রবর্তিত দীপ আনিয়া ছেঁয়াইয়া গেল। 


বদরীধাস 
(২২শে মে) 


রাত্রে বৃষ্টি হইয়া সকালে আকাশ পরিষ্কার হইল। আমর! 
স্ানের জন্ত তপ্রকুণ্ডে গেলাম । গৌরীকুণ্ডের মত এখানেও তুষার- 
শীতল নদীর শ্রোতের সপ্রিকটে উষ্ণজলের প্রশ্রবণ। প্রধান কুগুটি 
১৬ ফুট ৮ ১৫ ফুট ৯৫৪ ফুট, এবং উচ্চ ছাদ দিয়া ঢাকা । উহাতে তণ্তজলের 
ঘোটা ধারা পড়িতেছে। উদ্ধত্ত গরম জল বাহির হইয়া উত্তরদিকে 
বিঝুগঙ্গার প্রন্তরমর় পাড়ে তিন চারিট! সন্থীর্ণ গভীর কুণ্ডে পড়িতেছে। 
এগুলির নাম গৌবীকুণ্ড, নারদকুণ্ড, স্ধকুণ্ড ইত্যাদি । কেদারখণ্ডে 
প্রশ্নবণটির নাম কৃমর্ধারা ও কুগুগুলির অন্য অন্য নাম আছে। তপ্য 
কুগুগুলির কয়েক ধাপ নীচেই বিষ্ুগঙ্গার সঃ তুষার-জাত শীতল জল- 
স্রোত বহিতেছে। 

তপ্রকুণ্ডে সান সারিয়া আমর! মন্দিরে গেলাগ। ভাগ্যক্রমে 
তখন নারায়ণের মানের আয়োজন হইতেছিল, বহু যাত্রী সমাগত 
হইয়াছিল। অল্পক্ষণ পরে আড়ম্থরের সহিত রাওল সাহেব আসিলেন। 
তাহার রং ফরসা এবং তীক্ষ নাসা ও চাপদাড়ি-মণ্ডিত মুখ । ইনি 


৬৮ বদরীর মূততি 


অিবাস্রের নগরী শ্রেণীর ত্রাগণ। বয়স বছর পয়ত্রিশ। লক 
গরম জামা পরিয়াছিরেন। এত দিন রাওল সাহেব প্রতিষ্ঠানের 
একরূপ সর্বময় কত ছিলেন। সম্প্রতি যুক্ত প্রদেশীয় ( কংগ্রেসী ).. 
গবণর্মেট আইন পাশ করিয়া ইহার ক্ষমতা হাস করিয়াছেন |. 
রাওল সাহেব আসিয়া স্লানের জন্য বিগ্রহের সমস্ত বন্তব ও অলঙ্কার 
সরাইলেন | এই নযয় এক যাত্রী উহার উপর বিজলি বাতির আলোক 
ফেলিল। আমর" স্পষ্ট দেখিলাম যে মৃতিটি প্রায় ছুই হাত উচ্চ কাল 
পাথরের দ্বিকু্গ ধ্যানী-ধদ্ধ মৃত, হাত দু'খানি কোলে একত্র করিয়া' 
উপবিত। বাম কাধের নিকট একটি পগ্মকোরক অঙ্কিত, আর কোন 
অলঙ্কার বা আমুধ নাই। ইহা দেখিরাই ভক্তবৃন্দ 'জয় চতুতুর্জ ভগবান? 
জয় বদ্রী বিশাল বলিয়। হধধ্বনি করিয়া! উঠিল। সেক্সপিয়র সত্যই 
বপিয়াছেল। ৭1056 10015 106 101) 06 25০5, ৮০০ আচ 00০ 
৪00. নর ও নারায়ণ নামের মৃতি ছুইটিও বৃদ্ধ-মূতি বলিয। বোধ 
হইল। বদরীনারায়ণের প্রচলিত চিত্র যে মুত্র অ্থরূপ নহে তাহা 
পণ্মনাথবাবু€ ধরিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন--“( দেবপ্রয়াগে ) 
চিত্রপট দেখিয়াই বুঝিলাম উহা কল্লিত। উপরের হন্তঘ্বয়ে শঙ্ঘ ও 
পদ্ম, নীচের হস্তঞগয় ধানাবস্থার স্থচক | মুতিতে চক্র ও গদার অভাব 
দেখিয়া উতপ্রেগ। করিলাদ থে অস্ত্র আইনের ভয়েই বুঝি নারায়ণও 
শখপন্মমাত্র নারণ করিয়া রহিয়াছেন।” বদরীর মৃত্ির আশে পাশে 
নরনারারণ, নারদ, লক্ষ্মী, কুঁবের, উদ্ভব ও গণেশের যৃতি স্থাপিত আছে । 
এই সব লইয়াই বদরীর পর্ধায়তন মুতি। পঞ্চকেদারের অনুকরণে 
পর্চ-বদরী কথা প্রচলিত আছে, যদিও কেদারথণ্ডে ইহার কোন 
উল্লেখ নাই । পরিশিষ্টে ইহাদের কথা বল! হইবে । 
নারায়ণের, সান আবম হইতেই আমরা পিগুদানের জন্য মন্দির 


ব্রহ্মকপাল ৬৯ 


হইতে বাহির হইয়া সহরের উত্তরে বিষুগঙ্গার তীরে ব্রদ্বকপালে 
গেলাম। ইহার উল্লেখ কেদারখণ্ডে আছে। এখানে পুরোহিত 
. স্বতন্ত্র--দেবপ্রয়াগবাসী পাগাদিগের কোন অধিকার নাই। পিশু- 
দানের জন্য নারায়ণের প্রসাদ ও অন্যান্য দ্রব্য এইখানে কিনিয়া 
দশ বারজন যাত্রীর সহিত একভ্র বিয়া এক. পুরোহিতের অনর্গল 
মন্ত্র আওড়ানের সহিত পিওদান-ক্রিয়া সম্পন্ত হইল । আমার মাতা 
ঠাকুরাণী তখন জীবিত ছিলেন, আমাকে শুধু পচিশ বৎদর পূ 
পরলোকগত পিড়দেবের উদ্দেশে পিগুদান করিতে হইল। সেই 
সময তাহার বদরী-দর্শনের অপূর্ণ বাসনার কথা মনে উঠিল। 
দক্ষিণাস্বরূপ প্রত্যেক যজমানকে পাচগিকা দিতে হইল। ছুই এক 
জন তাহা দিতে না পারিয়া পুরোহিতের নিকট সুফল পাইল না। 
পিগুদানের পর কয়েক ধাপ নামিয়া বিষুগঙ্গায় ব্রহ্মকুণ্ডে তর্পণ করিয়া 
উপরে ফিরিয়া এক ফক্ঞকৃণ্ডে কিছু আহুতি দিয়। যাইবার প্রথা আছে। 

বাসাম্ম ফিরিয়। রন্ধন করা হইল এবং বেল! প্রায় দুইটার সময় 
পাগাজি নারায়ণের প্রসাদ পাঠাইলে আমরা আহার করিলাম । 
কেদারের মত বদরীর প্রসাদ স্থানীয় লাল চাউলের অন্প। ইহার 
সঙ্গে পাণ্ডাজিরা বেসনের কাড়ি, ভরকাবি, পাপর প্রভৃতি প্রসাদ বলিয়া 
দেন। উহা বাজার হইতে আমে। আমরা পূর্বেই পাগ্াভিকে 
"সব দিতে নিষেধ করি। জঙ্গন্নাথের যত বদরীর প্রসাদ শুকাইয়া 
পাগডাজিরা মহাপ্রসাদ বলিয়া যাইবার সময় যাত্রীদিগকে দেন। 
ডাগ্ডিবাহক প্রত্যেককে তীর্থ-প্রাপ্তির ভোজনের জন্ত আট আনা ৪ 
পরের ছুইদ্দিন “বৈঠক রোজ' বাবদ আট আনা দেওয়া হয়। 

বিকালে বাহির হইয়। আমরা মহেশানন্দের দোকানে কিছু 
পিকচার পোষ্টকার্ড ও বদর চিত্রযুক্ত ক্রচ, সিগারেট কেস, কলম 


৭০ বনুধারার পথ 


প্রতি উপহারের ভ্রধা কিনিলাম। সবই জর্যনি বা ফ্রান্সে প্রস্থত। 
ডুখের বিষয়, এইরূপ দেশী ব্য কিছু নাই। ডাণ্ডিবাহকদিগের 
জন্ত এখানে ধ্মশালাতে নোট ভাঙ্গাইয়া লইলাম। 

পরদিন বন্থধারা দেখিয়া আলিয়া বিকালে নামিয়া যাইব মনে 
করিয়া রাত্রে পাণ্ডা চন্দাপ্রদাদজির নিকট স্থফল লইলাম। পাগাজি 
দক্ষিণার বাবদ অনেক কথা বলিলেন আমর! কিন্তু আমাদের অন্য 
থরচেব বাছুলাহেতু তাহাকে তেমন দক্ষিণা দিতে পারিলাম না। ভাহা 
লইগাই ছিনি হফল দিয়া গেলেন। আমরাও আমাদের যাত্রার শেষ- 
লক্ষা সিদ্ধ হইল এবং ফেরার খরচ হাতে থাকিল বলিয়া নিশ্চিন্ত-যনে 
শন করিলাম । 

বন্ুধারা দননি। 
(২৩শে মে) 

বন্থধারা বদরীপামের মাইল ছয়েক উজ্জানে বিষ্ুগঙ্গার উত্তর 
অর্থাৎ বিপরীত তীরে অবস্থিত। আমরা কিছু খাবার সঙ্গে 
লইয়া গিরিধারী কুলীর সহিত সকাল ছয়টার পদত্রজে রওনা হইলাম । 
মাইল দেড় গিয়া মানা শুদ্ধ নাম নাকি মনিভদ্রপুর ) গ্রামের এ পাবে 
পৌছিপাস। কুটিয়ার৷ আসিয়া পথের ধারে তা খাটাইয়া তাহাদের 
ক্ষেতে চাষ আবাদ আর্ত করিয়াছে দেখিলাম । আমাদের উচিত ছিল 
এইথানে স্তাহিনে নামিয়া বিষগঞ্গা। পার হইয়া মানা গ্রামের মধ্য দিয়া 
পথ ধর! । আমরা তুল বুঝিয়া, বাম দিকে মোড় নিয়া নদীর তীর ধরিয়া 
মাইল খানেক চলিলে এক সঙ্কটে পড়িলাম। সামনে ঝান্তার চিহ্ন নাই 
ছই দিকে খাড়া তীর, তার মধো বিষ্লঙ্গার স্রোত বরফে আবুনত। 
মরিয়া হইয়া অতি কষ্টে উহা পার হইয়া এপারে উঠিয়া ঠিক পথ 
ধরিলাম। এখান হইতে *বস্থধারার গিরিকন্দর দেখ) যায় বটে, কিন্ত 


বন্ুধারা থ১ 

বেখানে পৌছিতে আমাদিগকে প্রায় তিন মাইল প্রন্তর-সঙ্কুল ও স্থানে 
স্থানে বরফে আবৃত পথ ভাঙ্গিতে হইল। পথের ঝারণা মব জমিয়া 
, আছে, আমাদের সঙ্গেও জল নাই, এজন্ পিপাসায় দারুণ কষ্ট পাইতে 
হইল। কোনক্রমে চলিয়া বহুধারার নিকটে পৌছিতে বরফের একটা 
ময়দান পড়িল। ইহা! পার হইয়াই আমার সঙ্গিনী 92০%-চ1100 হইয়া 
যাথা ঘুরিয়া শুইয়া পড়িলেন। বস্থ্ধারার কুণ্ড হইতে জল আনিয়া 
মুখে চোখে দিলে ভগবৎকপায় তিনি সুস্থ হইলেন। তারপর অবশিষ্ট 
চড়াই উঠিয়া নিকটে গিয়া বন্থধারা দেখিলাম । তখন বেলা এগারটা। 
একটি বরফের নদী পাহাড়ের মাথা হইতে নামিয়া আসিয়া তাহার 
পাদদেশে গলিয়৷ একটি জলকুণ্ডের স্থি করিয়াছে । উহার পার্থে এক 
জলধারা পাহাড়ের মাথা হইতে পড়িয়া অদ্ধ পথে জলকণায় পরিণত 
হইতেছে ও বাযু-তাড়িত হইয়! এপারে কুণ্ডে স্নানরত যাত্রীদের মাথায় 
পড়িতেছে। ইহাই বন্থধাযা। এখানে ঘর করিয়া জন দুই সাধু আছেন। 
কুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়া ও জলযোগ করিয়। বেলা বারটার সময় 
আমর! ্ষিরিয়া চলিলাম। এবার বিষ্ণুগঙ্গার উত্তর তীরে মানার পথ 
ধরিলাম | উহাও সহজ নহে। বেলা আড়াইটায় বিফুগঙ্গার উপনদী 
সরস্বতীর তীরে পৌছিলাম। এখানে বিশাল এক খণ্ড পাথর ধ্বসিয়া 
পড়িয়া পাহাড়ের গায়ে বাধিয়া আছে। এই স্বাভাবিক পুলের নীচ দিয়া 
সরস্বতীর শ্রোত ভীমবেগে বহিয়া নিকটে বিধুগঙ্গার পড়িতেছে। 
আশপাশের গিরিগাত্র এমন ঝুলিতেছে যে ভয় হয় কখনবা ধ্বনিয়া 
পড়ে। এ স্বভাবজাত পুলে সরস্বতী পার হয়, একটা ঝরণায় জল 
পান করিয়া আম্রা মানা গ্রামে পৌছিলাম। পদ্মনাথ বাবু লিখিয়াছেন, 
“ইহার নিকটেই গণেশগুহা। কথিত আছে থে ব্যাসদেব ও গণেশ 
এখানে বপিয়া পুরাণাদি লিখিয়াছিলেন।” মান! গ্রামের মধ্য দিয়া 


৭ বদরী-ত্যাগ 


চলি! সাড়ে তিনটার সময় বিষ্গঙ্গার তীরে উপস্থিত হইলাম । এখানে 
কোল পুল নাই। নদীর উপর বরফ জঘিয়া পুলের আকার ধরিয়াছে, 
নীচে ছলের'শাভ চলিয়াছে | এখানে মী পার না হইলে আরও দেড় * 
মাইল ভাটিতে বরীর নীচের গুলে পার হইতে হয়। তাহা না করিয়! 
অতি সন্ত্ণে বরফের উপর দিয়াই নদী পাঁর হইলাম ও সকালের পথ 
ধরিয়। সাড়ে চারিটার সময় আ্াস্থদেহে ধ্শালায় ফিরিলাম | 

সেরা বদরীতেই থাকিলাম, আমাদের ত্রি-রাত্রি বাস হইয়া 
গেল। সকালে আমাদের কুঠরি খালি করিয়া যাই। ফিরিয়া তাহা 
পানাম ন চন্দাপ্রমাদজির যাতরী-নিবাসে রাত্রে অবস্থান করিলাম । 

বদরীপামের আঠার মাইল উত্তববপশ্চিষে সত্যপথ নামক মানার 
রুটয়াদের তীথস্থাণে, এক ভ্রিকোণ হদে বিুগঞ্গার উতপতি হইয়াছে। 
এখানে নাকি করেকজন দাধু থাকেন। 
ব্দরী-_পাড০কশব-১৬০ মাইল চটি। ২৩ মাইল 

(২৪শে মে) 

এইবার নামার পালা । সকাল সাড়ে পাঁচটায় নাবা়ণের উদ্দেশে 
প্রণাম করিয়া আমরা বাহির হইলাম । হনুমান চটিতে জলযোগ করিয়া 
সাড়ে আটটায় পাণুকেশবে পৌছিলাম। দেখানে স্বানাহার করিয়া 
দেড়টার সময় বাহির হইয়া চারিটার লমর ঝিষুপ্রয়াগে অলকানন্দ পার 
হয়! ওপাবেক্ট চড়াই ধরিলাম। চডাইয়ের মাথা যেন আকাশে ঠেকিরা 
আছে। খানিক উঠিয়া পিংহদারের শাখা পথ ধরিয়া মাইল খানেক 
উঠিয়া চমোলির পথ পাইলাম এবং সিংহধার চটি পার হইয়া! আড়াই 
মাইল আন্দাছ চলিয়া ঝড়কুলা চটিতে পৌছিলাম। ভা যাত্রীপূর্ণ 
দেখিয়া আরও এক মাইল অগ্রসর হইয়া ১৬* মাইল ষ্টোনের নিকট 
চটিতে রাত্রের মোকাম করিলাম । 


ফেরার পথে ও 
৯৬০ মাইল চটি_পিপলকুটি-চঢমালি। ২৫ মাইল 


(২৫শে মে) 

ভোর সাড়ে চারিটায় রওনা হইয়া গুলাবকুটিতে চা খাইয়! লইয়া 
পাতাল গঙ্গার ধ্বসা চড়াই ও তারপর গরুড়গঙ্গা চট পার হইয়া বেলা 
এগারটার মময় পিপলকুটিতে পৌছিলাম। ৪ 

সেখানে বাজার-চত্বরে এক দোকানে উঠিয়া ্নানাহার করিয়া বিকাল 
তিনটার সময় বাহির হইলাম । হাট গ্রামের নিকট অলকানন্দা পার 
হইয়! উহার উত্তর তীর ধরিয়া, চলিয়া সন্ধ্যা ছয়টায় উহা আবার পার 
হইয়া চমোলিতে পৌছিলাম। এখানের ছুই ধর্মশাল। যাত্রীতে পূর্ণ 
দেখিহা এক দোকান ঘরে উঠিয়া পাকশাক করিয়া খাইয়া রাজে 
থাকিলাম। ভোরে রওনা হইব বিয়া দোকান হইতে আমাদের 
অতিরিক্ত জিনিসের পু'টলিটি লইফা রাখিলাম। 
চচমালি-__নন্দপ্র্লাগ_সোণল+--ক্ণপ্রয়াগ ! ২০ মাইল 

( ২৬শে মে) 

চমোলি হইতে আমাদের নৃতন পথ আরম্ত হইল ভোর পাচটায় 
রওন! হইয়া অলকানন্দার দক্ষিণ দিকের তীরের উচ্চ ভূমি দরিয়া চলিলাম। 
এখানে উপতাকা প্রশস্ত ও শস্তখালী। চটির ঘর-বাড়ী উৎকষ্ট ধরণের 
২ পরিষ্কার সিষ্টর নিবেদিতাও ইহা লক্ষা করিয়া নিখিয়াছেন যে 
এদিকে যেন কষকগণ হঠাৎ সুশ্রী হইল, কতকটা কাশ্মীরীদের যত। ইহা 
বোধহয় নন্দপ্রয়াগের মধ্য দিয়া কুমাওনের কতার অঞ্চলের সহিত এই 
অঞ্চলের সংশ্রবের ফল। চমোলির দুই যাইল পর কুহেড়া চটি, তাহার 
দুই যাইল পর মাটিয়ালা চটি। সেখানে পুল ভাঙ্গিযা যাওয়াতে ঠাটিয়া 
ঝরণা পার হইয়া তিন মাইল চলিয়! বেলা আটটায় নন্দপ্রয়াগে 
গৌছিলাম। 


৭৪ নন্দপ্রয়াগ 


নন্প্রগাগের দোকান ঘরগুলি ফিটফাট । উহাদের দরজার খোদাই- 
করা চোকাঠ দৃষ্টি আকর্ষণ করে| এখানে বিখ্যাত মহেশানন্দ এও মনসৃ- 
এর মূল গোকান এবং অন্য লোকেরও দোকান আছে। কিন্ত যাত্রার 
জন্য বদরীতে দোকান খোলার এখানের অনেক দোকানই বন্ধ 
বাজারের উপর ডাণ্ডি রাখি! পাহাড়ের গা দিয়া অনেকটা নামিয়া গিয়া 
্রন্ুর-বিকীণণ সমতল ভূমিতে সঙ্গম পাইলাম। এখানে নন্দাকিনী পৃৰ 
দিক হইতে আতিয়া অলকানন্দার সহিত যিশিয়াছে। এ সঙ্গমে জলের 
বেশী আলোড়ন নাই । প্রসিদ্ধ নন্দাদেবী শৃহ্ধে উৎপন্ন বলিয়া নন্দাকিনীর 
এই নাম, এবং তাহা হইতে সঙ্গমের নাম নন্দপ্রয়াগ | লঙ্গমের নিকটে 
কয়েকটি ভাঙ্গা মশির। একটিতে শিবলিঙ্গ, একটিতে জন্তল বা কুবের 
ইতাদি আছে। বোধ হয় ৪৫ বসর পৃবে গনী প্রাবনে দেবস্থানটির 
এই দশা হয়। 

সাড়ে নয়টায় উপরে ফিরিরা আমরা! আমাদের পথ ধরিলাম। একটি 
শু ঝরণার পরে নন্দাকিনীর পুল পার হইলাম। এখান হইতে এক 
পথ দক্ষিণে অস্মোড়া সবের উত্তরস্থ কতুর পর্নগণার বৈজনাথ বা গরুড় 
গ্রামে গিয়াছে । দুই অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াতের ইহাই সোজা পথ। 
উহ! ৪৭ মাইল লঙ্কা এবং ঘাট, *থরালি ও গলদা গ্রা্ ইহার উপর 
পড়ে। জল ও চটির সথবিধা নাই বলিয়া স্থানীর ঘাত্রীবা মাত্র এই পথ 
বাবহার করেন গক্ষড় হইতে অল্মোডা ও ব্বাণীেতে মোটর বাস্‌ 
চলে। আমরা পরে কুমাওন-শরমণে ইহার সাহাব লই । 

ননপ্রয়াগ হইতে শ্রীশ্ের তাপ পাইতে লাগিলাম। অলকানন্দার 
তীর ধরিয়া আড়াই মাইল আন্দাজ চলিয়া প্রা দুপুর বেলা সোশল 
চটিতে এক দোকান ঘরে উঠিলাম। চটির সামনে এক বিস্তৃত ভূমিতে 
একটি মন্দির ও.আম বাগান আছে । সোণলাতে ভাকবাঙ্গলাও আছে। 





কর্ণপ্রয়াগ ৭৫ 


বিকাল তিনটায় সোগলা চটি হইতে বাহির হইয়াচারি মাইল উত্রাই- 
খাড়াই ভাঙ্গিয়া নন্দাকিনীর্‌ উপত্যকা ছাড়িয়া পিগুরের উপত্যকায় ল্গানথ 
চটিতে পৌছিলাম। তাঁর ছুই মাইল পর জয়কগ্ডি চটি-_যেখানে জল 
নাকি উতকুইঈ-_তার ছুই মাইল পর দুই খণ্ড উমটা চটি পার হইয়া ছুই 
মাইল চলিয়া মন্ধ্যাকালে কণপ্রয়াগে বৃহৎ মন্দিরের সামনে পৌছিলাম। 

এখানে ভাঙি রাখিয়া পথের ধারে উমা দেবীর. মন্দির ও নীচে 
মহাদেবের মন্দির হইয়া সঙ্গমে গেলাম। এখানে পিগুর নদ পূর্ব দিক 
হইতে আসিয়া অলকানন্দায় মিশিয়াছে। এখানেও জলের বেশী 
আলোড়ন নাই। সঙ্গমে জল স্পর্শ করিয়া উপরে ফিরিয়! অনেক ধাপ 
পিঁড়ি চড়িয়া কর্ণের মন্দিরে গেলাম । মন্দিরটি বৃহৎ এবং দেবগ্রয়াগ ও 
রুদরপ্রয়াগের মন্দিরের মত সঙ্গমের অনেক উর্ধে অবস্থিত। কেদারখণ্ডে 
এস্থানের নাম শিবক্ষেত্র এবং কর্ণ এখানে তপস্যা করেন এই কথা 
আছে। অন্ধকারের জন্ত মন্দিরের মধ্যের মৃততিগুলি ভাল দেখা গেল 
না। বাহিরে সু, বিষু সহশ্র-লিঙ্গ শিব, বৃষ, চতুমুর্ধ শিব প্রভৃতির 
বহু প্রাচীন মৃতি পড়িয়া আছে। 

এখান হইতে চলিয়া পিগুরের পুল পার হইলাম। এই পুলের 
নিষণণ-কৌশলে বৈশিষ্ট্য আছে। ইহা ঝুলন পুল, কিন্তু সহরের দিকের 
তীরে রজ্জু বাধিবার উচ্চ স্থান না থাকায় রজ্জুর বদলে মোটা লোহার 
পাটি ব্যবহার করিয়া ঝুলন পুলের অর্ধ আকারে নিমিত। 

পুল পার হইয়! পথ অলকানন্দার তীর ধরিয়া পশ্চিমে রুদ্রপ্রয়াগ হইয় 
হরদ্বারে গিয়াছে । আর উহার এক শাখা পিগুরের তীর ধরিয়া দক্ষিণ- 
মুখী হইয়া মেলচৌরি হইয়া রাণীখেতে ও রামনগরে গিয়াছে। পরদিন 
সকালে আমরা এই পথ ধরিব বলিয়! উপরে বাজারের মধ্যে কালিকমলি- 
বাবার ধমশালায় রাজের মোকাম করিলাম । 


শড গঙ্গাতীর-ত্যাগ 


কণপ্রয়াগ হইতে বদরী ৬৭ দাইল, র্রপ্রয়াগ ২১ মাইল ও তথা 
হইতে হরছ্বার ৯৫ মাইল, দক্ষিণে মেলচৌরি ২৯ মাইল। কর্ণপ্রয়াগের 
উচ্চতা ২০০০ ছুট, মেলচৌরির পথ ধরাতে এই দুই প্রয়াগের 
মধোর পথটুকু আমাদের দেগা হইল না। উহার উপর কর্ণপ্রয়াগের 
পাচ নাঈল পশ্চিমে গোচর চটিতে উড়াজাহাজ নামে, আর 
রুত্প্রয়াগের চারি ঘাইল উজানে কাকর-কুদনি অর্থাৎ মুগ-ঝাপ বলিয়া 
অলকানশার এক গভীর খাত আছে *। ভীরি চটিতে মন্দাবি নীরও 
এইবপ খাত দেখি। 

কণপ্রয়াগের বাজারে গঙ্গোত্বরী ও যমুনোভিরীর জল বিক্রয় হয়। 
এখানে নলের জলের সেতা গন্ধ । পরদিন উজাল চটি পর্যস্ত দশ মাইল 
পথে গাচ নদীর উপতাকায়ও জলে আবরা এই' গদ্ধ পাই। অলকা- 
পন্দার জল সম্বাদ, কিন্তু রাতে ভাহ| আনার স্থবিধ। হইল না। পরিশ্রমে 
এ গরমে আগ্ডিবাহকেরা এখানে এলাইয়া পড়িল । আরও ৬০ মাইল 
না গেলে ভাহাদের লিক্ষতি নাই । * 


কণপ্রয়্াগ_আদিবদরী-_জঙ্গলচটি। ১৭মাইল 
(২৭খে মে) 

সকাল পাঁচটায় খেলচৌরি সুভিমুখে বওনা হইলাম । যে কলনাদিনী 
গঙ্গা নান। শাখায় এবং নানা রূপে এক ঘাস ধরিয়া আমাদের সঙ্গে ছিল 
আজ তাহাকেন্ছাড়িয়া আমরা অন্য মুলুকে চলিলাম।  কপ্রয়াগ 
ছাড়িতেই ডাহিনে পৌঁড়ীর পথ বাহির হইয়া গেল। তাহার ছুই 
মাইল পর পডলি চটি € আরও দুই মাইল পর মেমলি চটি, যেখানে 
দিন দিক হইতে আসিয়া গাচ- এদিকে নদীর সাধারণ নাম-_পিগুরে 
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আঁদিবদরী থ্ণ 

পড়িগ্লাছে। আসার সময় আমরা দেখিলাম যে নদীর স্রোতে ভাসাইয়া 
নামানর জন্য পিগুরের ধারে কাঠের শ্লিপার রাখা আছে। 

সেমলি চটিতে পিওুরের তীর ছাড়িয়া দিয়া আমরা গাঢের পশ্চিম 
তীরে চনিলাম ও মাইল খানেক পর উহা! পার হইয়া সাড়ে পাঁচ মাইলের, 
এক চড়াই ধরিলাম। দেড় দেড় মাইল পর দিরোলি, ভটোলি ও উজাল 
চটি--যেখানে জল সুস্বাদু_পার হইয়া মাইল "খানেক উঠিলে এক 
পিয়াওর নিকট চড়াই শেষ হইল। তথা হইতে দেড় মাইল উতরাই 
নামিয়। ( কর্ণপ্রয়াগ হইতে বার মাইল দুর) আদিবদরীতে পৌছিলাম। 

এ লাইনে কালিকমলি-বাঁবার ধম"শালা নাই । তবে গড়বাঁল জেলার 
অন্তর্গত মব চটিতে নলের জল ও মলত্যাগের স্থানের ব্যবস্থা আছে। 
মন্দিরের সংলগ্ন সরকারী ধমশালায় আমরা উঠিলাম। এখানে মাছির 
খুব উপদ্রব । আমরা মাছি তাড়াইয়া ঘর একেবারে অন্ধকার করিয়া তবে 
বিশ্রাম করিতে পাবিয়াছিলাম। ধর্মশালার কাছেই ভাকবাঙ্গলা। 

আদিবদরীতে এক খোলা চত্বরে অনেক কয়টি ছোট বড় মন্দির 
আছে। উহার! ছয় ফুট হইতে বিশ ফুট তক উচ্চ এবং একই ধরণে 
গঠিত। কাহারও জগমোহন নাই অথব! শিখর ঢাকা নয়। এই সুন্দর 
মন্দিরগুলি কত্যুর রাজদের কোন এক শাখার কীতি বশ্রিয়া অন্নমিত 
হয়। ইহাদের বতমান অবস্থা ভাল নহে। নিকটের থাপলি গ্রামে 
ইহাদের জন্য ুট আছে। এ গ্রামের ছুই ঘর ব্রাঙ্গণ ইহার পৃজারী । 

মন্দিরগুলির মধ্যে আদিবদরীর মন্দির সব চেয়ে বড়া! উহা 
সামনে খাস্থার উপরে ছাদ দিয়া ঢাকা একটু স্তান আছে। তাহার 
ছুই পাশে বুন্দেলখণ্ডী ধরণের হেলান পাথরের প্যানেল লাগান। 
আদিবদরী মৃতি মোটেই বদরীনারায়ণের মত নহে-উহা! গদাপন্প- 
শঙ্খ-চত্র-ধারী বৃহৎ চতুতূ্জ মৃতি। 


বৰ জঙ্গল চটি 


ঘদিবদরীর সামনের মন্দিরে আদিকেদার নামে শিবলিঙ্গ । অস্ত 
মনদিরগুলিতে দগথায়মান অপূর্ণ, মহিষমদিনী, গশষড়ের উপর জঙ্্ীমহ 
উপঝিষ চতুতুজ নারায়ণ ইত্যাদি মৃতি আছে। লঙ্ষনারায়ণ মৃতিটি 
চমঘকার | 

বিকালে আদিবারী হইতে বাহির হইয়া ছয় 'মাইবের এক চড়াই 
ধর! গেল। উহা! গাড় ও রামগ্ার উপত্যকাহয্নের শর্ষে দেউলথাল 
খাটিতে শেষ হইবে। তিন মাইল পর খেতি চটি, তার ছুই মাইল পর 
জঙ্গল চটিভে পৌছিয] তথায় রাত্রের মোকাম করিলাম। 

এটটি বাস্তবিক জঙ্গলের মধ্যেই | ইহার কাছে ডিমডিমা গ্রামে 
বনবিভাগের এক বাঙ্গলা আছে। এখানে লোকদের চালচলন ও 
পরিজ্ছদ জংলা ধরণের দেখিলাম । পুরুষেরা একখানি কাল কম্বলের দুই 
কিনার গলার দুই দিকে গের দিয়া কোটের আকার করিয়া পরে। 
কেছারখণ্ডে শিব ইন্তাকে ভীলের বেশ বলিয়াছেন *। তাই মনে হয় 
যে এখান হইাতে ভীলকেদার তক পাধত্যতমিই ভীন্ন-ক্েত্র 


জঙ্গল চটি--ভীলগড়_মমেলচচীরি__চঢকারি। 
১৮আইল (২৮শে মে) 


ভোরে জঙ্গল চটি হইতে বাহির হইয়া মাইল দেড়েক চলিয়া দেউল- 
থাল ঘাটিঙ্ে আদিবদরীতে আরদ্ধ ছয় মাইলের চড়াই শেষ করিয়া 
রামগঙ্গার অধিতাকায় পড়িলাম। ঘাটি উপরে পুরাতন ছুর্গ জুনিয়া- 
গড়ের ধংখাধশ্ষ আছে । আধ মাইল পর গণ্ডাবাজ, ভার এক মাইল 
পর কালীমাটি। এখানে চ| খাইলাম--তার পৌনে সাইল পর 


*এমত 7 ৪1 678869 17 টি দাঃ 80575105, এ] 10 & 081০ 
০০108260081 ] 0007 8১0৮৮ 1৪৮ 0119 ৪৮ 0100180,9 ( 28৫ 
22187121404 2085271/5, []। 0,828), 


লোভাও মেলচৌরি ৭৯ 
রসিয়াগাড়, তার দেড় মাইল পর এক.নালার উপর গোঁয়াড়গদনা, 
তার পৌনে মাইল পর (অর্থাৎ দেউলখালের সাড়ে চার মাইল পর) 
গরসৈন বা লোভ! পাইলাম। 

রাষগজার এই অধিত্যকা-ভূমি গড়রাল রাঙোর এক উৎরষট 

ংশ বলিয়া প্রায়ই কুমাওন-রাজাদের ছারা আক্রান্ত হইত।. এখনও 
এখানে কাছে কাছে বলতি ও চারিদিকে চাষ আবাদ দেখা গেল। 
১৯১৪ মালের ইউরোগীয় মহাযুদ্ধের সয় লোভা সিপাহী সংগ্রহের এক 
কেন্দ্র ছিল, যাহার স্থৃতিন্তস্ত এবং মিপাহীদিগের বাগৃহগ্ুলি এখনও 
ঈাড়াইয়! আছে। লোভাতে ডাকবাঙ্গলা এবং কয়েকটি দোকান আছে। 
এখান হইতে ফোষিমঠে যাইবার এক সোজা! পার্বত্য পথ আছে । 

লোভাতে জলযোগ করিয়৷ চলিলাম। এক মাইল পর রামগঙ্গার তীরে 
ধুনারঘাট চটি, তার আধ যাইল আগে অপর তীরে এক শিবমন্দির । 
তার আধ মাইল পর ভীলগড় চটিতে পৌছিয়া তথায় দুপুরের মোকাম 
করিলাম । এই চটিতে এক স্থন্দর ঝরণা বহিতেছে। 

বিকাঁলে বাহির হইয়া তিন মাইল চলিয়! রামগন্গার তীরে পড়িলাম 

ও আঁধ মাইল টেক চলিয়া উহ! পার হইয়া (লোভা হইতে সাড়ে ছয় 
মাইল দূর) মেলচৌরি পাইলাম। চটিটি পাহাড়ের পাদদেশে 
রামগঞ্জার তীরে সঙীর্ণ স্থানে অবস্থিত এবং খুব গরম। এখান 
হইতে কর্ণপ্রয়াগ ২৯ মাইল, রাণীখেত ৩১ মাইল। গড়বাল সীমান্ত 
বলিয়া পূর্বে এখানে কুলী বদল করিতে হইত। আমাদের অবন্ত তাহা 
করিতে হইল নাঁ। এখান হইতে এক মাইল কঠিন চড়াই উঠিয়া 
পাহাড়ের মাথায় পশুয়াথালে গড়বাল ছাড়িয়া কুমাও:ন পড়িলাম। ছুই 
অঞ্চলের মধ্যে প্রার্ুতিক পার্থক্য-+বিশেষতঃ কুমাওনে জলের অভাব-__ 
প্রথম হইতেই লক্ষিত হইল। 


ডঃ গনাই বা চৌখুটিয়া 


দেড় মাইল নামি শিমলধেত, তার ছুই মাইল পর রিগড়া তার 
এ মাইল পর রামণুর ও ভার আও মাইল পর চকোরি চটিতে পৌঁছিযা 
রাতের মোকাম করিলাম। চটিতে জলের নল আছে। পাহাড়ের 
মাধ এক বিস্ীরঘ ভূমিতে চটিটি অবস্থিত। রাজে মুছু শীতল বাতাদ 
হিতে জাগিন ও চ্্ুবিরণে চারিদিক ভাদিয়া গেল। কুমাঁওন-মিতে 
আমাদের প্রথম রাত্রি আরামে কাটিন। 


চঢোরি-খীনাই-চিত্রেম্বর_ছ্বারাহাউ -চন্দ্রশ্বর 
১৪ মাইল (২৯শে মে) 
ভোরে রন হইয়া দেড় মাইল পর ভোলা ও তাহার মাইল দেঁড়েক 
পর গনাই বা চৌধুটিয পাইলাম । ইহা মেলচৌরি হইতে নয় মাইল, 
দদিণে রামগঞ্গার উপরে অবস্থিত | গনাই-এর ছুই মাইল দূরে কর 
রাজাদের এক শাখার রাজধানী লক্মণপুরের ধ্বংশাবশেষ আছে, যাহাকে 
এখন লোকে বিছা রাজার রাজধানী বলে । ১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধের 
সময় গনাই সিপাহী সংগ্রহের কেন ছিল, যাহার স্মারকলিপি রামগঞ্গার 
গুলের দক্ষিণে গ্রথিত আছে। গনাই হইতে রাণীখেত ২২ মাইল। 
গনাইয়ে কয়েকটি দোকান আছে। এখান হইতে এক পথ উত্বর- 
পশ্চিমে গৌড়ীতে গিয়া! আমাদের গথ বামগঞ্গা পার হইয়া দুই 
শাখা হইল। একটি রামগঞ্গার ধার দিয়! দক্ষিণ-পশ্চিমে রামনগর 
ছেখনে পরিয়াছে। এই পথে যামি ও ভিথিয়া হইয়া শ্রীকোটে (২১ 
মাইল ) গরুর গাড়ীর পথে পড়িষা গুজরঘাটিতে রাশীখেতের শড়ক 
ধরিয়া কুমরিয়া এ দিখলী হইয়া রামনগরে (৬৬ মাইল) গিয়া বেল ধর 
যায়। এ পথ কষ্টকর, কিন্তু ধরঠে সুবিধা হয় বলিয়া কতক ধাত্রী এই 
পথে ফেবেন। অপর শাখা ছারাহাট হইতে আগত কোথলার নামে 
উপনদীর ধার দিয়া দক্ষিণে রাণীখোতের দিকে গিয়ান্ছে। 


দ্বারাহাট ৮১ 


গনাই হইতে চলিয়া ছুই মাইল পর গোয্ালি চটি, তার ছুই যাইল 
পর কোথলার পার হইয়া বসতির মধ্যে. মহাকালেশ্ববরের মন্দির, ও তার 
ছুই মাইল পর জোনপুরা প্রাম পাইলাম : এখানে. একটি ট্যানারি ও 
পানিচান্কি আছে। ইহার আধ মাইল আগে চিত্রেশবরের মন্দির সংলগ্ন 
গ্রামে ছুপুরে থাকিলাম; এখানে জলের বড় কষ্ট। স্থুল্ঘরের, পৃবে 
একটা পার্বত্য নালার পারে জলের ক্ষুদ্র নেওলা। ৰ 

বিকালে বাহির হয়! মাইল দেড়েক পর ভাকবাঙ্গালায় উঠিব!র 
পথ, তাহার আধ মাইল পর কাজেশ্বরের মন্দিরের নিকট ক্ষীণ কোথলার 
পার হইয়া সওয়া মাইল চড়াই উঠিয়া (গনাই হইতে দশ মাইল দুর ) 
হ্বারাহাটে গৌছিলাম ; ইহার উচ্চতা ৫০৩০ ফুট। 

ছারা এ অঞ্চলের এক প্রধান স্থান। ইহ! হইতে পশ্চিমে মীসি, 
পৃবে সোমেস্বর ও দক্িণ-পুবে অল্মোড়া (৩১ মাইল ) যাইবার সোজা 
পথ আছে। এখানে ভ'কবাঙ্গলা, কয়েকটি সরকারী অফিস, এবং 
বহুদিনের এক খুষ্ীয় মিশন ও তাহার পরিচালিত স্কুল ও হাসপাতাল 
আছে। ছারার বাজার বেশ বড়। তাহাতে জনন উলের ভুতা দিয়! 
চাদর বুনা হইতেছে । এক এক খানির দাম চার পাচ টাকা। 

দ্বারা কতযুরদের পালি শাখার এক কেন্দ্র হঘুত বা রান্দরধানীই ছিল। 
তাহাদের নিমিত বৃহৎ মন্দিরের গুচ্ছরাঁজি সহরের চারিদিকে দেখা 
যার।* সন্ধ্যা তইয়াছিল বলিয়। পথের ধারে মুড্ার্জর-মন্দির-সমষ্টি মাত্র 
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৮২ দ্বারাহাট 


আমরা দেখিলাম । একটিতে মাত্র এক বৃহৎ শিবলিঙ্গ (বোধ হর 
কুহিলার| নষ্ট করার পর ) স্থাপিত আছে, অন্য মনিরগুলি শৃঙ্ঠ । শিব- 
লিঙ্গের পশ্চাতে হরগৌরা প্রভৃতি পূর্বের প্রস্তর মৃত্তি সকল রাখা 


আছে। 
দ্বারার নীচেই এক নালা পার হইয়া আধ মাইল গেলে অন্মোড়ার 


সোঙ্গা পথ বাহির হইয়া গেল। তাহার আধ মাইল পর এক ছোট 
নদী পার হইয় চন্রেশর মন্দিরের কাছের চটিতে রাত্রের মোকাম 
করিলাম। চটির নীচেই একটা নদী। পানীয় জলের মেওলা 


কিছু দুরে। 
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কুমাওনের বৈশিষ্ট্য ৮ 


গনাই-এর পর পথের ধারে গ্রামে গ্রামে চন্ত্র রাজাদের আমলের 
যে সব শিবালয় দেখা যায় তাহার মধ্যে চস্দেশ্বর একটি প্রধান । 
, মন্দিরটি সাদাসিদে সুন্দর গঠন । এক চতুক্ষোন বেদীর উপর হইতে 
থাকে থাকে সরু হইয়া উঠিয়াছে। শিখর ছোট চালে ঢাকা । প্রাঙ্গনে 

ংখ্য ছোট ছোট মন্দির ও গৌরীপাট্টের উপর শিবপিঞ্গ আছে, 
আর নদীতে নামিবার প্রশস্ত বাধান ঘাট আছে। এখন সকলেরই 
(হয়ত রুহিলাদের রৃত ) ভগ্ন দশা । আরতির সময় মন্দিরের মধ্যে 
গেলাম। .চন্্েশ্বর তামার পাতায় মোড়া গৌরীপাটের উপর নি 
প্রস্তর নি। 


ক্ুমাওন 


কুমাগনের যে অংশ আমরা দেখি তাহার কথা কিছু বলিতেছি। 
উহ] প্রায় ৩০০০ তষ্টতে ৫০০০ ফুট উচ্চ শুদ্ধ পার্বত্য দেশ। পর্বতের 
মধো মধ্যে প্রশস্ত উর্বর সমতল ভূমি । তার মধ্যে- শ্রীষ্মকালে শুদ্ব- 
প্রায়_নদীর খাত। নদীর অনেক উপরে গ্রাম সকল অবস্থিত এবং 
ছুই একটি নেওলা বা ঢাকা কুণ্ত ছাড়! জলভীন ! এ সময় আকাশ 
ঝাপসা, শুনিলাম বধার পর উহা পরিষার হয়, তখন কুমাওনের উচ্চ 
স্থান হইতে নন্দাদেবী গ্রতৃতি উত্তরের তুষার-শৃদ সকল স্থনদার দেখা 
যার। অনেক গ্রামে আম, জাম প্রভৃতি ফলের গাছ ও উচ্চ ভূমিতে 
খোপানীর বাগান আছে। ব্লাণীখেতের বাজারে খোপানীর খুব 
আমদানি দেখিলাম । উঠ পাহাড়ে চির গাছের বন আছে, যাহা হতে 
চিরকোলিন বা গন্ধপিরোজা ধরা হয়। উহা! হইতে বেরেলীর সরকারী 
কারখানায় তারপিন তৈল বাহির করা হয়। 


দশহরা গত্রি 


৯৮৪ 
বুমাগ্নে গ্রামের ঘরবাডীগুনি গঠিত, বিশেষতঃ উহাদের খোদাই 
বরা চৌকাট নগরে পড়ে পথে অনেক দরজার মাথায় মকরবাহিনী 


গা অথবা গস চিত লাগান দেখিয়া খোল করায় ভানিলাম যে ছুই . 
নিন পূর্বে দির বা গগাপ্জা ( জোঠের শুরাদশমী ) দিনেবজপাত- 
নিবারণ ঝরে-উ্গ লাগান হর! অনবোডায় আমরা এই চিত্র সংগ্রহ 
করি উহাতে চক্ত থিরিয় লেখ! আছে * প্রগাণেশায় নম: ।অগন্শ্চ 
পুল বৈশষ্পায়ণ এব চ জৈমিনিশ মম গঁকতে বহ্বারকাঃ | ১ 
মুনেং কল্যাণমিতনত দৈনিনেকটারকীতনাৎ বিছ্যুদরিভয়ং নাস্তি 
নিগিতে চ গরহোদরে । ২ দন্াজদাযী ভগবান হারান হরবীশ্বরঃ তঙ্গো- 
হবি হত তত্র শু ক! কথা 1৩। দশপাগহধারৈ গঙধাদেবোর নমা। 
বাঙ্গলাদেশে এক মাত জৈথিনির নায় বজবারক রূপে ব্যবহৃত হ্য়। 
বুমাওনে ঘারাহাট, বৈদ্নাথ প্রতি স্থানে কত্যুরদের সময়ের অর্থাৎ 
পধনশ শভাবীর ঘধোর বড় বড় মন্দির আছে। তাত) 





একাদশ হইতে 
ছাড় গ্রাথে গরা্ে যে হকল খিবপির দেখা যায় তাহা পরবর্তী কালের 
চন্ত্রাজাদের আমলের! এই রাজাদের কথ। পরিশিষ্টে বলা হইবে। 
কুমাগুনে ঘোডার গুব প্রচলন।  বদরী-ধাত্রীদের চড়ার জন্য ও 
গোড়া সরবরাহ হর। কুমাওনে 
বোকদের পরিজ্ নেপালীদের মত) কেই সরু পাজামা পরে, কেহ বা 
ধুতি খ্লাকের। শাডী পরে! এদিকে উনি কাপড় বনা হয়। 
চজ্দ্রেখবর চটি হইতে রাণীখেত। ১১ মাইল 
(৩শে যে) 
আমরা ভোরে বাহির হইলাম আজ রাশীথেতে পৌছিযা 
আমাদের ভাতে চলা শেষ হইতে দে মাইল চলিয়া আলিমরি ও 
তাহার আধ মাইল পর কফও। গ্রায পাইলাম! এখান হইতে নয় মাইল 





কাঠখুদাম হইতে মাল ক 


যাত্রীপথে চল। শেষ ৮৫ 


দূরের পাহাড়ের মাথায় রাণীখেত ছাউনির ঘরধাড়ীগুলি ঝাপসা মত 
দেখা যাইতে লাগিল।.. আধ মাইল পর এক পিয়া ও ছোট দোকানের 
কাছে চড়াই শেষ হইয়া উতার আবম্ভ হইল। এক মাইল পর উনাস গ্রা্ 
-_এখানে একটা বড় শিব-মন্দির আছে--তার ছুই যাইল পর দরমাল 
গ্রাম, ও তার আধ মাইল পর গনাস নদীর তীরের চটিতে পৌছিলাম। 
এখানে নানা জিনিসের দোকান ও একটি শিব-মন্দির আছে। 

এই চটিতে জলযঘোগ করিয়া এবং প্রশস্ত গভীর কিন্তু তখন শুল্কপ্রায় 
গনান নদী পুলে পার হইয়া কাণীখেত পযস্ত সাড়ে পাচ মাইলের চড়াই 
ধরিলাম। ছুই মাইল উঠি কোটলি চটি--এখানে জলের ভাল বাবস্থা 
__তার দেড় মাইল পর কিলকোট চটি পাইলাম। সেখানে অত্যন্ত 
জলকষ্ট ও অন্য অস্থৃবিধ! দেখিয়া আরও দুই মাইল উঠিয়! বেলা দশটায় 
একেবারে রাশীখেতে পৌছা গেল। বাণীখেতের কাছে দেখিলাম চির 
গাছে ক্ষত করিয়া তাহার নীচে গেলাসের আকারের ভাড় বাধিয়া 
চিরফোলিন ধবা হইতেছে । রাণীথেতে আমরা বাজারের নিকটে 
শিবালয়ের সংলগ্ন ধম'শালায় উঠিলাম । এইখানে আমাদের যাত্রী-পথে 
চল| শেষ হইল। রাণীথেত হইতে কাঠগুদাম বাসে ৫২ মাইল। 

ধ্মনালায় উঠিয়া প্রথমতঃ ডাগ্ডিবাহকদিগকে ও মালবাহক 
গিরিধারীকে বিদায় করা হইল। তাহাদিগের প্রাপ্য পারিশ্রমিক 
দিটাইয়া দিয়া ধষিকেশে গুদ চিঠি ছুই প্র্ত ফাঁড়িদ্া ফেলা হইল এবং 
আমাদিগের এই দীর্ঘ ও কঠিন তীর্থ-বাত্রা আরাদে ও নির্বিস্ে সমাধা 
করানর পারিতোধিক স্বরূপ তাহাদিগকে পেট ভবিয়া পুতি ও জিলেবী 
খাওয়াইয়া এক একখানি ধুতি দেওর। হইল | আমাদের ব্যবহৃত ডাগ্ডি 
দুইখানিও উহাদিগকে বকশিশ, করা হইল। উহার! বিদায় হইলে 
আমরা স্নানাহার করিলাম । 


যাত্রা শেষ 
রাদীধেত ছাউনি প্রায় ৬০১৫ ফুট উচ্চ, কিন্ত শু ও ছায়াহীন বলিয়া 
এ সময় বেশ গরম! সহরে জগ কষ্ট? ছাউনির জন্ত জলের কল আছে 
বটে, কিন্তু তাহাতে সকালে ও বিকালে অরক্ষণ মাত্র জল পাঁওয়! যায়। 
আমরা যে শিবালয়ে উঠিযছিলাম সারা সহরে সেখানেই নাকি একটি 


৮৬ 


মাত্র বুপ। 
পাহাড়ের দাথায় ছাউনি ও ডাকবাঙ্গলা প্রন্থৃতি সরকারী বাড়ী। 


তাহার নীচে বাজার ও সাধারণ বদতি। বৃটিশ সৈন্যের ছাউনি হাওয়ায় 
কাণীখেতের পথ বাজার বেশ ভাল। এখানে সব রকম জিনিস মেলে। 
স্থানীয় হাতে বোন। নান। প্রকার উনি চাদর পাওয়া যায়। কাছে 
তারিখে আমক স্থানে নাকি উনি গালিচা প্রস্তুত হয়। সময়াভাবে 
তাঙা আমরা দেখি নাই! ব্বাণীখেতে সবজি ও ফলের একটি মার্কেট 
আছে । বাজারের উপর হিন্দ ভ্রলোকদের উপযোগী কষেকটি ভাল 
হোটেল আছে। ধমশালা একটি, আমর! যেখানে নামি । 


দেশে প্রভ্যাবত'ন 
আজকাল রাধীণেত রুহিলথপ্ত হইতে ভিমালয় এবং তিব্বত অঞ্চলে 
যাতায়াতের প্রধান দ্বারণ এখান হইতে পুবদিকে অল্মোড। ও গরুড়, 
আর দক্গিণ দিকে নৈনীতাল ও কাঠগ্তদা এভূতি স্থানে মোটর বাস্‌ 
চনাচকু করিতেছে।  দঙ্গিণ-পশ্চিমে রামনগরে যাতায়াতের উৎরষট 
সঙক আছে। আমর বাসের সুবিধা লইয়া! এই অঞ্চলের কয়েকটি স্থান 
দেখিয়া-যাহ!র কথ পরে দেওয়! হইল-_.৬ই জুন প্রায় দ্িপ্রহরে কাঠ- 
গুদামের চারি মাইল দক্ষিণে হলদোরানি ষ্টেশনে পৌছি। সেখ, 
সানাহার করিয়! টেন ধরিয়া বেরেলি জংলনে গিয়। পরদিন ভোর চারিটায় 
দেরাছুন এক্সপ্রেস ধরি ৮ই জন (২৫ টোষ্ঠ ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ) দকালে 
কলিকাতায় ফিরি । 


কুমাগুন-ভ্রমণ আরম্ভ ৮৭: 


কুমাগনে সাঁত দিন 
রাণীতখত হইত অচজ্পাভ11 ২৯ সাইল 
€৩১শে মে) 

রাণীখেতে হোটেলে খাওয়া দাওয়া করিয়া প্রা দুপুর বেল! মেল 
বাসে রওনা হইয়া বেলা তিনটায় অল্পোড়া পৌছিলাম। প্রতোকের বাস্‌ 
ভাড়া ১৫০ টাকা ও অল্মোড়ার মিউনিসিপাল টেক্স ॥* আনা লাগিল! 
অষ্টম মাইলে মাজখাপিতে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া বাঁস্‌ ডাক লইল। এখানে 
বড় বসতি ও কয়েকটি দোকান আছে, এবং নিকটে (নিয়াজ ) পোষ্টি- 
ফার্যও রুণি গ্রামে বন বিভাগের অফিস । মাইল ২২-এ, কাটারমলের 
নিকট গক্ড়ের শড়ক উত্তরে নামিয়! গেল। তার মাইল দুই পর পাকা 
পুলে কুশী পার হ্ইয্লা কয়েক মাইল চলিয়া নাকাতে টেক্স দিয়া আমরা 
অন্মোড়া সহরে পৌছিলীম। সড়কের ধারে কয়েকটি হোটেল আছে 
এবং উপরে বাজারের পিছনে নরসিংহের মন্দিরের সংলগ্ন একটি ক্ষত্র 
ধমশালা আছে। জলকষ্টহেতু অল্োড়ায় হোটেলে না'মাই সুবিধা । 
আমরা ইন্পিরিয়াল হোটেলের দোতালার স্বানাগার ও পায়থানা-সহ 
একটি কামরা লইয়া থাকিলাম। খাবার ব্যবস্থা কতক স্বপাকে কতক 
হোটেলে হইল। 

পিকালে বাহির হইয়া সহরের দক্ষিণ ভাগে রামকুষ্জ মিশনের আশ্রম 
ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং উপরে বাজার দেখিয়া আপিলাম । 

অচল্মাড়া সহর 
( ১লা জুন ) 

এ দিন আমর! সহ্রটি ঘুরিয়া দেখিলাম । কুশী ও সঘ়াল নদীদ্দয়ের 
মধ্যবর্তী ৫৩০০ ফুট উচ্চে স্থিত পর্বতের উপর অল্যোড়া সহব্। মানস- 
খণ্ডে এই পর্বতের উল্লেখ আছে। অল্সোড়া হইতে চারিদিকে পথ। 


৮৮ অল্লোড়া সহর 


তার মধো দুইটি বিশেষ উন্েধযোগা-_বেরীলাগ, আস্কোটি ও ধারচুলা 
হ্যা মানসরোধর ও কৈলাসের ২০০ মাইল গথ, যাহার বথা পরে বলা 
হইবে, আর দক্ষিণ দিকে পু, রামগড় ও ভীমতাল হইয়া কাঠগুদাঘের 
৩৮ মাইল পার্বভা পথ। এই পথের কিছু পৃবে ৭৫০ ফুট উচ্চে মুক্তে- 
শ্রের ম্দিব ও গভর্ণমেন্টের ব্যাকটেরিয়াল লেবরেটরি। 

অঙ্োডায পূ কত়ারদের খাগমারা নামে দুর্গ ছিল। আঙ্ক্মানিক 
১৫০০ সালে চম্পাবত্ের রাজা কীর্িচন্র ইহ। দখল করেন, ও ১৫৬০ 
গালে উহার বংশধর রাজ! বাল কলাণচন্্ চম্পাবং হইতে রাজধানী 
এখানে উঠাইয়া আনেন। তদবধি অলোড়া কুমাগনের প্রধান হর 
রঙচিযাছ্ে। চন্্রাজাবা গ্রথমত: থাগমার] কোটে বাঁস করিতেন, পরে 
উপরে উঠিয়া গিয়া ম্রামহল নিমাঁণ করেন, বেখানে এধন মরকারী 
অকিস মৃহ অবস্থিত । 


গরীক্সের সঘয় অন্মোড়ায় বড জলকষ্ট। জলেব প্রধান স্ব মিউনিসিপাল 
আফিমের নিকট রাস্তার নীচে এক প্রাচীন নেওনী। বা ঢাকা জলকুণ্ড। 

অল্গেডা সরে একযাত্ গাড়ীর সড়ক পাহড়ের পাদদেশ দিয়া 
গিয়াছে । ইহার ধারে পুরাতন বসতি এবং এখানকার গিউনিসিপাল 
অফিম। ডা কবাঙনা, মোটরষ্টা্ড ডাকঘর, ভোটেল সমূহ ও কয়েকটি 
ফোকান। বাকি সহর ও প্রধান বাজার গাহাড়ের মাথায়। বাজারের 
মধ দিয়া উর দক্ষিণে এক মাইলের উপর লঙ্ছ। পাথরে বাধান পথ, 
তাহার দুধাকে নানা জিনিদের দোকান) বাজারের উত্তর মাথায় চন্ু- 
রাজানের নিমিতি যলাইলের ধ্বংসাবশেষ, দক্ষিণ মাথায় গুরগ 
সিপাহীদের লাইন। 


আমরা মিউনিসিপাজ অফিসের কাছে গাড়ীর সড়ক হইতে উঠি 


তত 


প্রথম মনা-মহলে গেলাম। ' এখানে পুরাতনের মধ্যে আছে চারিদিকের 


অল্মোড়। সহর ৮ 


প্রাচীর ও রামচন্দ্র চরণ-মন্দির, যাহা বোধ, হয় গঁড়বাল রাজবংশী 
্রচযয়ের রাজত্বকালেয় (১৭৭৯--১৭৮৬)। এই কেনা হইতে বছু দূর 
পর্ন দৃষ্টি চলে, কিন্তু এ সময় সব ঝাপসা দেখা গেল। বান্ারের মাঝা- 
মাৰি একটি মর গলি নরসিংহ-অন্দিরের দিকে নামিয়া গিয়াছে। ইহার 
কিছু দক্ষিণে বাজারের মধো বিস্তৃত প্রাণে মূরলীঘ:নাইরের মন্দির 1 
বাজারের দক্ষিণ মাথায় গুরধা লাইন । তথা হইতে পথ নামিয়া গাড়ীর 
সড়কে মিশিয়াছে। 

মিউনিসিপাল অফিসের নিকট (খাগমারায়) কৃমাওনের শেষ স্বাধীন 
রাজা মহেন্দ্রনিংহের বংশধর বাস করিতেন। তীহার অল্মোড়ার রাজা 
উপাধি ছিল ও সহরের অনেক জমির তিনি মালিক ছিলেন। অল্প 
আগে ৬২ বংসর বয়সে তিনি মারা গিয়াছেন। তাহার পিতা ও ভ্রাতা 
অল্প-বয়সে মারা যান বলিয়া নাকি তিনি বিবাহ করেন না। তাহার 
অভাবে এই বংশের অগ্ শাখার কাশীপুরের নাবালক রাজা বংশের 
একমাত্র প্রতিনিধি থাকিলেন। 

ইহার অল্প দূরে বসতির মবো নন্দাদেবীর মন্দির। আহ্থমানিক 
১৬৭০ সালে রাজা বান্র-বাহাদ্বর লোভা অঞ্চলের দেউলখালের উপবস্থ 
জনিয়াগড় দখল করিয়া ত্ণা হইতে এই মৃতি লইয়। আসেন ।*  নন্দা- 
স্থানে নাকি ছাগাদি বলি হয়। বতর্মানে নিরামিষাশীদের বাহুল্য 
এই শান্ত দেবীস্থান চাপ। পড়িনা গিয়াছে । সময়ে ন! জানাতে আমরাও 
ইহা দেখি নাই। 
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৯5 অল্পোড়া সহর 


গাড়ীর শড়কের ধারে গতর্দমে্ট-চালিত বন্তবয়নের স্ু্ণ এবং শ্াতি 
ও উনি কাপড়ের দোকান। তাহাতে ভিন্তীয় কবল ও গংখী বাঁ পটু 
এবং কুমাওনের পাতলা উনি চাদর ও নানা স্থানের হাতে বোনা শাড়ী 
প্রভৃতি বিজ হয়। ইহার দক্ষিণে, ডাকঘর ছাড়াইয়। আরধমমাজের 
ঘর বিশ, তারপর কৌন্সিল অফ এগরিকালচারাল রিসার্টের 
অধীনে রক্ত বশী গেন পরিচালিত লেবরেটরি। 

ভাঙার আধ মাইল দক্ষিণে রামরুফ মিশনের আশ্রম। এই মিশনের 
শর একটি আশ্রম অল্পোড়া সহরের ৯৫ মাইল পৃবে কৈলাসের পথের 
উপর ধারচুলার নিকট অবস্থিত। আর তৃতীয় একটি আশ্রম-স্থামী 
বিষেকানন স্থাপিত মায়াবতী অদ্বৈত-আশম, যেখান হইতে প্রবুদ্ধভারত 
গন্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়--অন্োড়ার দক্ষিণ-পৃবে কালী কুমা ওনে 1 
এখন প্রবুদ্ধভারত্ত আশ্রমের কলিকাতা অফিস, ৪ ওয়েলিংটন জে: 
হইতে প্রকাশিত হয়। 

অন্মোড়া সহরে আর একটি প্রতিষ্ঠান দেখিলাম, কৈলাস মানসরোও 
যাক কমিটি। দিউনিসিপাল অফিসের কাছে ইহার অফিঃ 
যাত্রীনিবাম। সেখানে কয়েকদিন থাকিছ। ডাঙ্ি, কুঁলী, প্রভৃতি 
করিয়া যাত্রীর! দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা আরস্ত করিতে পারেন। উদ 
নন্দাদেবী প্রভৃতি শিখরে আরোহণ-অভিযান এবং মিলিম্‌ তুষার 
যাত্রারও আল্োড়া কেন্্। এই দুই পথের কথা এবং অল্মোডার নিব "১৫ 
কাধের ও জীগেশবর ছুটি বড় তীর্থের কথা পরে বল হইল। 
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কৈলাস যাত্রা ম্$ 
সম্প্রতি অল্মোড়া সহরের নিকটে বাঁঞালীর আর একটি উদ্যোগ 
হইয়াছে--উদয়শঙ্করের নটাশাল1। এর ছ্ত"যুক্তগ্রদেশের গভ্ণমেন্ট 


শিমলা বনে ৯৪ একর জমি দিয়াছেন। . তাহার কাছে বাড়ী ভাড়া 
লওয়া হইয়াছে এবং একটি বড় ঈভিও নির্মণণ করা৷ হইয়াছে ।” 


মানসঢরাৰর ও ইকলাস যাত্রা 

মানদথণ্ডে বরঙ্ধদেব বা টনকপুর হইয়া কৃমণচল-পথে কৈলাস যাত্রার 
নির্শে আছে। তখন হয়ত এ পথই চলিত ছিল। কুমাওনের 
চন্্রাজগণ এই পথে দৃষ্টি দিতেন। আন্দাজ ১৬৭* সালে রাজা বাজ 
বাহাদুর এই পথের বিশ্বকারী হ্নীয়দিগকে দযন করেন এবং যাত্রীদের 
সাহাধ্যার্থ ভূমি দান করেন। আজকাল অন্মোড়া হইতে এই মাত্রা আরস্ত 
হয়। ইহার বিবরণ শ্রীযুক্ত কুশল চন্্র ভট্টাচার্ের 'মানস-দরোবর ও 
কৈলাস' পুস্তকে আছে। অন্সোড়া হইতে কৈলাস পর্বত প্রায় ২০০ 
মাইল পথ। কুমাওনের বিখ্যাত অঞ্চল ও কয়েকটি ইতিহাস-প্রসিছ 
স্থানের মধা দিয়া ইহা গিয়াছে--অল্পোড়ার ৪৫ মাইল পূবে চা আবাদ্র 
কেন্দ্র বেরীনাগ, তার মাইল দশ পর রামগঞ্জ! নদীর তীরে প্র চীন 
বালেশ্বর মন্দির, তাঁর ১৮ মাইল পর কতার রাজবংশীয় রাজওয়ারা 
সাহেবের নিবাস আস্কোট, তার ২২ মাইল পর ধারচুলাযাহার নিকট 
রামকষ্ণ মিশনের এক আশ্রম আছে-_তার ৫০ মাইল পর গবিয় এ 
(১০৩২০ ফুট ) বুটিশ সীমাস্ত পার হইয়া ও ২০ মাইল পর ল' লথ 
ঘাটিতে (১৬৫০০ ফুট) তিব্বত এলাকায় পড়িয়া ৭ মাইল পর তকলাকোট 
সহর, ও তার ২৭ মাইল পর মানসরোবরের দক্ষিণ তীরে গুরল৷ ঘাটি। 

ঘাত্রা কমিটি এই পথে ধ্মশাল! ও সদাত্রত স্থাপনের কল্পন। করেন । 
তাহার কিছুই হয় নাই। তথাপি অল্মোড়ার যাত্রীনিবালটি যদি স্থায়ী 
হয় তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে। 


৯২ মিলম্‌ ও বাধেশ্বর 


মিলম্‌ তৃষার-রাজ্য 

অ্মোড়ার উত্তরে নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করার 
জ্থ গোল ও জাপ অভিযান অল্োড়া হইতে গিয়া নন্দাদেবীর পূর্বে 
ফি্ম্‌ উপত্াকায় কেন্দ্র স্থাপন করেন। অন্মোড়া হইতে মিলম্‌ ১২০ 
দাইল, খাইতে দশ এগার দিন লাগে । পথে এই সকল স্থান পড়ে_- 
বাধেশ্বর তীর (৩৩০০ দু), কফকোটি, শাদাখুরা (৮৬০৭ ফুট) 
তেজমূ, মনলারি, নহর (৮৬০০ ফুট) মারতোলি ( ১১১০০ ফুট, একবারের 
অভিযান-কেনু) ও মিলম্‌ (১১২০৭ ফুট)। একজন পর্যটক 
শিখিয়াছেন থে পথ ছূর্গন ও কাধ, কিন্তু ইহাতে স্থানে ছাট 
বিশেষত: মিলবে, তুষার রাঙ্গোর বে দৃশা পাওয়া যায় ভাহাতে মী কষ্ট 
সার্থক বোধ ইয়। 


বাতের 


এই তীর্থ অল্মোড়ার ২৭ মাইল উত্তরে প্রাচীন তার উপত্যকার 
গোমতী ও সরু নদীদয়ের সঙ্গমে অবস্থিত | এখানের বতমান মন্দির 
আম্বমানিক ১৪৫০ লালে বাজ। লক্্ীচন্ত্র কতুকি নিহিত, কিন্তু তাহাতে 
রক্ষিত গ্রস্তরলিপি হইতে জানা যায় বে আদি মন্দির তাহার প্রায় 
পাচশত বর্ষ গাবে কত্যুরবংশীয় রাজাদের আমলে নিমিত হয়। 
মানসথণ্ডে বাঘেশবের উল্লেখ আছে। এখনও বাঘেশ্বর এ অঞ্চলের এক 
প্রধান স্কান। এখান হইতে গক্চড় ও মোমেশ্বরে যাইবার সোজ| পথ 
আছে। অল্পোড়। হইতে বােশ্বর আনিবার প্রা মধ্যপথে পূর্বের দিকে 
৮০৯ ফুট উচ্চ পরত শীষে বীণেশ্বরের মন্দির--বাজা কল্যাণচন্দ্ের 
(১৭৩০-১৭৪৮) নিমিত। এখানে প্রথমে তীহার এবং পরে রাগে 
সাহেবের শ্রীক্মাবাদ ছিল । 


জাগেশ্বর ১৬ 


জ)0গব্থর 

এই তীর্থ অল্মোড়ার ১৮ মাইল দক্ষিণ-পূবে চম্পাবতের: পথে 
অবস্থিত। মানসখণ্ডে এ স্থানের নাম দারুকাবন বলা হইয়াছে । 
তদহুসারে জাগেশ্বর দ্বাদশ জোতিলিঙ্গের অন্তর্গত “নাগেশং দারুকাবনে” 
এবং কুমাওনে লর্বশেষ্ট বিগ্রহ বলিয়া গণ্য 'হইয়াছে।* এখানে - কত্যুর 
রাজাদের কোন কীতি নাই, কিন্তু রতনচন্দ্র (১৪৫০-১৪৮৮) হইতে 
আরম্ভ করিয়! চক্ত্রাজাদের অনেকের ভূমি-দান আছে। জাগেশ্বরের 
নিকটে ৬জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবতিয় বিধব! শ্রীধুক্তা যশোদা বাই উত্তর: 
বৃন্দাবন নাম দিয়া এক আশুম স্থাপন করিয়াছেন, যেখানে মিষ্টর নিজন 
প্রত্ৃতি তাহার শিল্েরা থাকেন । 


অচল্মাড়া হইচেত গর্ুড়। ৪২ মাইল 
(২রাজুন) 
সকাল সাড়ে ছয়টায় অল্মোড়া হইতে রওনা হইয়া সাত মাইল চলিয়া! 
বেলা সাতটার সময় কুশীর পুল পার হইয়া বাস্‌ বদল করিয়া গরুড়ের 
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৯৪ গরুড় গ্রাম 


পথ ধরিয়া এগারটায় তথায় পৌঁছিনাম। বামু ভাড়া ২২ টাকা। পুলের 
কিছু উপরে কাটারমলে রামিখেতের সড়ক ছাড়িয়া আমাদের বান্‌ কুশী 
নদীর পশ্চিম তীরের মূড়ক ধরিয়া উত্তর-মুখে উঠিতে লাগিল। মাইল 
ছুই পর ছালবাগ গুরখা ক্যাম্প, সেখান হইতে প্রায় ১৪ মিল পর 
সোমেশ্বরের বাজারে ডাক লইবার জন্য অনেকম্মণ বাস্‌ থামিল। সোমেশ্বর 
এ আঞ্চলের একটি প্রধান স্থান। এখান হইতে পশ্চিষে দ্বারাহাট, 
পুৰে বাধেশ্বর (১৪ যাইল ) ও দৃক্ষিণে অল্োড়া যাইবার সোনা! পথ 
আছে) এখানে মোমেশ্বরের বড় মন্দির আছে, শিবরাত্রের সময় যেল! 
হয়। সোমেখর হইতে আড়াই যাইল পর গরগেট গ্রাম, মেখানে 
গাহী-আাশ্রমে উনি কাপড় বুনা হইতেছে। ইহার অল্প পরে কুশী নদী 
পার হইয়া উহার পৃব তীর ধরিয়া মাইল পাচেক উঠিয়া কৌশানিতে 
পরতণীম পার হইয়া গ্রায় দশ মাইল ক্রমাগত নানিয়া বেলা এগরটার 
সময় গরু গ্রাযে পৌছিলাম। ইহার আগে মোটরের পথ নাই । 

গরু গ্রাচীন কত়ার পরগণার প্রায় মধাস্থলে অবস্থিত। এখান 
হইতে বৈদনাথের মন্দিরসমূহ মাত্র এক মাইল দূর। গরুড় হইতে এক 
পথ মোজা বাধেস্থরে গ্যাছে আর এক পথ ৪৭ মাইল উত্তরে নন্দগরয়াগে 
গিছ বদরীর পথে মিলিয়াছে। ত্রিশ নন্দাদেবী প্রভৃতি হিমালয় 
গারোছণ উদ্দেশে কেহ কেহ গুড়ের দিক দিয়া অগ্রসর হন। 
আমাদের সাদনেই “১৯৩৯ লালের সইস্‌ কাইগিং পার্টিগ্র চারি পাচজন 
£উরোপীয়ন পঞ্চাশ দফা মোট ও একদল কুলীমহ বাসে গুড়ে আগিয় 
আগে চলিয়া গেলেন। 

গড়ে উাকঘর ও কয়েকটি দোকান ঘর আছে। এখানে উনি বন 
বশী ই়। আমর! এক দোকানের দোতালায় বাস! লইলাম। চটির 
কাছেই গরুড়গ্ছ নাদে ক্ষুনদী, তাহার তীরে পানীয় জলের নেগলা। 


বৈজনার্ গ্রাম ৯৫ 


আমরা বিকালে বৈজনাধের মন্দির দেখিতে গেলাম গুড়ের 
নীচে গক্ষড়গঙ্গ ও বৈজনাথ গ্রামের আগে গোমতী নদী গুলে পার 
হইতে হইল। এই দুই নদী নীচে শিয়া এক হয়া, বার মাইল নীচে 
বাগেখরে সরযূ নদীর সহিত যিজিত হইয়া দঙ্গিণ-পুব দিকে চলিয়া কার্নী 
বা সারদা নদীতে পড়িাডে। বৈজনাথে বা তাহার মনধিকটে কতুরদের 
শাসনে উদ্নিথিত প্রাচীন রাজধানী কাতিকেরপুর অবস্থিত ছিল) 
কাতিকেরপুর লোকমুখে কতা হইয়াছে। বৈজনাথে অনেকগুলি সনদর 
প্রাচীন মন্দির ও মৃতি এবং ইহার পশ্চিমে তশ্লিহাটে ছুইটি উচ্চ যন্দির ও 
কয়েকটি প্রাচীন মৃতি এবং উত্তরে পর্বতীর্ষ কত্যুরদের রণচুলা দুরের 
ভগ্নাবশেষের মধ্যে দেবীর স্থান বিদ্যমান আছে। এক সময় যে স্থানটি 
খুব নমৃদ্ধ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। 

বৈজনাথের মন্দিরগুলির মধ্যে ছুই চারিটি শূন্য পড়িয়া আছে। 
সম্ভবতঃ ইহা রুহিল! আক্রমণের ফল। একটিতে ক্ুত্ স্বাভাবিক প্রন্তর- 
শূ্দ কেদার নামে পৃদ্ধিত হইতেছে। বৈভনাথও এপ স্বাভাবিক প্রস্তর 
শৃঙ্গ, তামায় মোড়া গোরীপাটের মধাস্থলে বিরাজিত। ইহার উপরে 
বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার নীচের ছুট দশেক মাত্র খাড়া আছে 
উপরের সমস্ত-সস্তবতঃ ভূকম্পে নষ্ট হইয়াছে। ছাদের একখান! 
প্রকাও ফুলকাট! পাথর মন্দিরের পিছনে পড়িয়। আছে। মন্দিরের 
সামনের, জগযোহনেরও ছাদ নাই | এই মন্দির বোধ হর গ্রাচীন কত্যুর 
রাজাদের নিগসিত, ধাহাদের রাজ্য ঘোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রুদ্র- 
চল জয় করিয়! লন। চন্দররাগণও ইহার জন্য দেব দান করেন এবং 
বাছা জ্ঞানচন্্র( ষ্টাদশ শতাববীতে) উহার সংস্কার কংরন। বৈজনাথের 
পৃজারী মণুরাগিরি গৃহস্থ শৈব ঘুষক। তাহার ঘরে ১। ফুট ১ ফুট 
নেপালী ধরণের নাগরী এক্ষরের এক প্রস্তরলেখ দেখিলাম। 


৯৬ রণচুলা কোট 

মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বছ সন্র প্রাচীন মৃতিদমূহ রাখা 
আডে__উৎরষ্ট মণ পাথরের বৃহৎ চণতী, বড় ও ছোট নৃত্যরত অই্টভূজ 
গণেশ, মহিষম্দিনী, হরপা্তী, মাতৃকারাজি, শেষশাযী বিষু সথ্ 
বরাত অবতার গ্রসৃতির সৃততি। সম্মুখে কয়েকটি বৃষ ও সিংহমূত্তি আছে। 

মন্দিরের ঘাটে গোথতী নদীর স্বর জলে এক ঝাঁক মহাশীর্ষ মত্ত 
থাকে। আমর! হাটিয়। নদী পার হইয়া অপরু তীরে হাসপাতালে ' 
উঠিলাম। তথায় এক বাঙ্গালী ডাক্তার থাকেন! জলের নলের 
বাবস্থার জন্য বাহিরে থাকায় তাহায় সহিত আমাদের দেখা হইল না। 


রণচুলা-কোটে ০দবী ও তল্লিহাটে সত্যনারায়ণ দর্শন 
(আর ভবন) 
ভোরে গরু হইতে বাহির হইরা বৈজনাথে অথ্রাগিরিকে সাথে 
ন ঢু চড়াই উঠিয। পাহাড়ের মাথায়, উচ্চ তোরণের মধ্য দিয়া 
কছারদের প্রাচীন ডর্গ রণটলা কোটে উঠিলাম। কোটটি ছোট । 
চারিদিকের ভগ প্রাচীর ও গোটা দুই লোহার কামানের খণ্ড ছাড়া এখন 
অর উহার লিছু মাই । একটি সাধারণ দালানে দেবীর স্কান, উহার 
মামনে অঙ্গণে পশ্ধবলির স্থান। আশেপাশে ভোগ-পাকের জন্ট ও 
[াত্রীদের বিবার জগ্য ই জিনটি দালান। এখানকার পূজারী তেওয়ারি 
রাত | তন্নিহাটি হইতে সকালে আসিয়া পূজা ও ভোগ দিয়া মন্দির 
বদ্ধ করিয়া মমির যায়। তারপর কোটে কেহ থাকে না। 
আমরা বখন পৌছিলাম, তখন দেবীর নান হইতেছিল, তাই সব 
মতি বেশ দেখ। গেল । দেবী পাথরের উপবিষ্ট দিভূজ স্ত্রী মৃতি। 
তাহার পাশে রক্ষিত এক প্রস্তর মৃতির পিঠ দেখা গেল, ইহাই পূজিত 
হয়। উহার মুখ উত্তরে নন্দাদেবীর দিকে করা আছে। আশে পাশে 
গণেশ ও অন্বাহয মৃতির থণ্ড দকল রাখা আছে। 


তল্লিহাটে সত্যনারায়ণ ৯৭ 


কোটের উত্তরের ছার দিয়া নামিয়া বৈজনাথ গ্রাম হইয়া ত্প্লিহাটে 
গেলাম। বসতির মধো দুইটি উচ্চ ও হুন্দর পাথরের মন্দির শৃন্ত পড়িয়া 
আছে, ছুইটিই গভ্মেন্ট-রক্ষিত পুবাকীতি। ছুইটিতেই পুরাতন মৃত্তির 
খণ্ড দমৃহ পড়িয়া আছে। বসতির বাহিরে গোমতী নদীর ভীরে একটি 
সামান্য ভগ্ন মন্দিরে সত্যনারায়ণ নামে বৃহৎ চতুভূ'জ বিফুমৃতি পুজিত 
হইতেছে । ইহার অবস্থা অতি হীন। ইহার পৃজারী মথুরাদাম নামে 
এক বৈরাগী গৃহস্থ যুবক। বৈজনাথ মন্দিরে আমরা যে উৎকষ্ট মন্থণ 
পাথরের চণ্ডীমুতি দেখিয়াছিলাম, এ বিষুমৃতি সেইরূপ উৎক্রষ্ট। উহার 
উপরের ডান হাত হইতে নীচের ডান হাতে যথাক্রমে চক্র, গদা, শখ ও 
পন্প ধৃত। এ মৃতির আশপাশে হরগৌরী, গণেশ প্রভৃতির মৃতি রাখা 
আছে। এগুলি নাকি নিকটের বিদ্ন্তমৃত্যুপ্য-মন্দির হইতে সংগৃহীত) 
উহার অনেক পাথর গোমতীর পুলে গিয়াছে। 

আমরা গরুড়ে ফিরিয়া ন্লানাহার করিয়া বিকাল তিনটায় ডাকের 
বাসে রাশীখেতের টিকেট করিয়া রওনা হইলাম এবং ৩৫ মাইল গিয়া 
কাটারমলের নিকট কুশী নদীর পুলের উপরের চটিতে রাত্রে থাকিলাম। 
গরুড় হইতে রাণীখেত ৫৭ মাইল দূর । বাদ্‌ ভাড়া ২, টাকা। 

কুন্গীলদী-_রানীতখেত-টননীতাল। ৫৮ মাইল 

(৪ঠ জুন) 

সকাল সাতটায় অল্পোড়া হইতে বাস্‌ আসিলে আমরা তাহাতে 
উঠিয়া বেলা নয়টায় রাশীথেতে .পৌছিলাম। শুনিলাম যে ঘণ্টাখানেক 
পরে এ বাস্‌ কাঠগুদাম অভিমুখে রওন! হইবে । বাধীথেতে আমাদের 
যে জিনিস রাখা ছিল তাহা লইয়া ও জলযোগ করিয়। আমরা এ বাসেই 
চলিলাম ও ৩৬ মাইল চলিগ্া নৈনীতাল সহরের নীচে গেটিয়! নামক স্থানে 
একটার সময় নীমিলাম। ভাড়| ১।০ টাক! করিয়া লাগিল। 

৭ 


৯৮ নৈনীতাল গমন 


রাণীখেতের (৬.০, ফুট) উচ্চ ভূমি হইতে ক্রমাগত ১৮ মাইল 
নামিয়া খযরণাতে (৩০** ফুট) কৃশীনদী পার হইয়া দুই মাইল গিয়া 
রতিঘাট নামক স্থানে বান্‌ অনেকক্ষণ থামিল। এখানে বেশ জল, ও * 
কয়েকটি খাবারের দোকান এখান হইতে পৃবে রামগড় হইয়া মুক্স্বর 
যাইবার পথ আছে। রতিঘাট হইতে চড়াই আরম্ত হইল, এগার মাইল 
উঠিয়। এক মাইল ধরিয়া ভাউলী স্বাস্থ্যবান (৫০০০ ফুট) পার হইয়া 
রাণীধেত হইতে ৩৬ মাইলে গেটিয়া পৌঁছিলাম। ভাওলী হইতে 
ভীমতাল যাইবার শড়ক আছে। 

গেটিযাতে নামিয়া, জলযোগ করিয়া এবং খাল বহার ভন্থা একটি কুলী 
টিক করিয়া আমর! টিয়া নৈনীতাল পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাঘ। এক 
মাইল চড়াই ও মাইল ছুই সমান পথ চলিয়া গ্রায় চারিটায় সহরে 
পৌছ্িলাম ও তপ্নিতাল অঞ্চলে ডাকঘরের নীচে কাঠুগোলার কাছে 
নূতন ধর্ঘশালায় বাসা নিলাম রাণীথেত হইতে বাসে বরাবর নৈনীতাল 
সহরে আপা মায়, কিন্তু তাহাতে পৌছিতে দেরী হয় আর প্রত্যেক 
আরোহীকে ১২ টাকা করিয়া মিউনিসিপাল টেক দিতে হয়। আমরা 
বাদের এক ঘণ্টা আগে পৌছিলাম, আর কুলী ভাড়া ছয় আনা ও টেক্স 
ছয় পয়সা মাত্র লাগিল। 

*তন্লিতানে কয়েকটি দেশী হোটেল আছে, তাহার মধ্যে হিরোজ 
কাফি" নামে ডাক্ঘরের কাছের ছোট হোটেলটি ভাল বোধ হইল, কিন্ত 
তাহাতে থাকিবার স্থান বড় কম। বাঞ্জারে মেঠাই-এর দোকাঁন ও 
ভাত রুটির শ্তদ্ধাচার ভোজনালয় আছে। ইহাদের সাহায্যে আ" 
নৈনীতালে ছুই তিন দিন চাঁলাই। নৈনীতাল ৬৩৫০ ফুট উচ্চ, কিন্ত 
পরতবেষটিত ও বৃগ্হীন বলিয়া শ্রীনমকালে তেন ঠাণ্ডা নয়। কুঘাওনের 
অন্য স্থানের মত এখানেও আকাশ ধোয়াটে দেখিলাম। 


নৈনীতাল সহর ৯৯ 
উননীতাল সহর 
| (হই জুন), 
এই দিন আমরা নৈনীতাবে থাকিয়া সহর ঘুরিয়া দেখিলাম। হই 
নৈনীতালের বৈশিষ্ট্য! উহা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় এক মাইল লা দক্ষিণে 
বাধের কাছে প্রায় পোয়া মাইল চওড়া । এখানে কোন সময় পাহাড় 
ধ্বদিয়া পড়িয়া এই হৃদের স্ষ্টি হইয়াছে, পরে বীধ পাকা করিয়া! অত্তিরিক্ত 
জল নিকাঁশের ব্যবস্থা হয়। বীধের মধো ডাকত্বরের পিছনে এক 
গম্ধকের জলের প্রন্রবণ আছে। হজমি বলিয়া এই জলের খুব আদর । 
হৃদের দক্ষিণে তল্লিতাল বসতি । এখানে বাজার, জেলার দখ্ররসমূহ, 
ডাকঘর, মোটর বাস্‌ ্্যাণ্ড দেশী হোটেল ও নৃতন ধমপালা অবস্থিত। 
হদের উত্তর মাথায় নৈনী-দেবীর মন্দির, যাহা হইতে হদ ও সহরের 
নাম হইয়াছে। মন্দিরের সংলগ্ন এক ধর্মশাঁলা আছে। সেখানে ভাড়া 
দিয়া কয়েকদিন থাকা যায়। ইহার উত্তরে এক প্রকাণ্ড মাঠ, যাহাতে 
ক্রিকেট, ফুটবল প্রভৃতি খেলা হয়। ১৮৮০ সালে সেপ্টেম্বর মাসের 
মাঝামাবি একটি জনপূর্ণ হোটেল ধ্বমিয়া পড়িয়া এই ময়দানের হট 
হইয়াছে? এই ময়দানের উত্তরে মঞ্ভিতাঁল অঞ্চল, যেখানে সহবের 
বড় বাজার, যিউনিসিপাল অফিস, যুক্তপ্রদেশ গভর্ণমেন্টের সাময়িক 
দপ্তর প্রভৃতি অবস্থিত। ইহার উত্তরের গিরিশিখরের নাম চিনা পিকৃ। 
হদের দুই পাশেই উচ্চ পর্বতমালা! তাহাদের পাদদেশে ত্দ 
ঘুরিয়া প্রায় তিন মাইল লম্বা সমতল পথ। হুদের তীরে কয়েকটি বোট- 
হাউন আছে, এবং হদ-বিহারের জন্য বোট ভাড়া পাদাযায়। তদের 
পুৰে রাস্তার ধারে কয়েকটি হোটেল ও বিলাতী দোঁকান আছে, ও 
তাহার উপরে পাহাড়ের মাথা পর্যস্ত বাড়ী, হাসপাতাল, স্থল প্রভৃতি 
আছে। হাদের পশ্চিমর্দিকে হোটেল বা দোকান নাই, ওদিকে পাহাড়ে 


১০ কুমাওন ত্যাগ 


গভর্মে্ট হাউস ও অন্ত অন্ত বামগৃহ আছে। হ্রদের ধারে পাহাড়ের 
গা এমন খাড়া ও ফাটা যে ভয় হয় কখন ব! ধ্বদিয়া পড়ে। এইগা 
বিয়া পথ। তাহাতে ঘোড়া ও টারি-কুলী"বাহিত রিকৃস চলে । 

ইৈনীতাল হইঢত হলদদোয়ানি। ২৭ মাইল 

| (৬ই জুন) 

সকাল 'সাড়ে আটটায় আমরা হলদোয়ানি-গামী বামে নৈনীতান 
ত্যাগ করিধাম। বাস ভান! ১, টাকা করিয়া লাগিল। কাঠশ্তদাম 
পৰস্থ ২২ মাইল পথ প্রায় সবই উভার। নৈনীতাল হইতে ১০ মাইল 
নাঙিয়া বীরভরি নামক স্থানে রাণীখেত-কাঠগুদাম শড়কের ৪১ মাইলে 
পড়িলাম। এই শড়কের ৪” খাইলে ক্রয়ারি আছে। বীর্ভট্রির এক 
মাইল পর জলিকোট (৪০৭০ ফুট ) এক খুষ্টয়ান মিশন কেন্দ্র ও 
মৌমাছি পালনের স্থান। তাহার চারি মাইন্বপর দোগাও (৩০০০ ফুট) 
তাহার পাচ মাইল পর রাণীবাগ ছাউনি ও দেখান হইতে দুই মাইল 
অর্থাৎ নৈনীতাল হইতে ২২ মাইলে কাঠগুদাম রেলগ্টেশন ও সহর। 
এখান হইতে চারি মাইল নমতল পথে চলিয়া হলদোয়ানি সহর আরম্ভ 
হইল, ও উহার মধা দিয়া মাইল খানেক চলিয়া বেলা সাড়ে দশটায় 
হলদোয়ানি ঠ্টেশনে নামিলাম । 

গ্্নে ছপুরে ল্গানাহার ও বিশ্রাম করিয়া ছুইটায় ট্েণ ধরিয়া 
চারিটায় বেরেলী জংসনে পৌছিলাম। যধো লালকুয়া নামে এক 
জংসন রেশন পড়িযাছিল। টাঙ্গা করিথা বেরেলী সর ঘুরিয়া 
আসিলাঘ। বেশ বড় আধুনিক সর, অন্ত কিছু বৈশিষ্ট্য নাই। রাত্রি 
প্েশনে কাটাইয়া এই জুন ভোর চারিটার দেরাছুন হইতে আগত 
এক্সপ্রেস ধরিয়া ৮ই সকালে কলিকাত] পৌছিলাম। 


্পশীীীী 


পরিশিষ্ট 


০১) বাব কালিকমলিবাল' প্রতিষ্ঠান 

যমুনোত্তরী-গঙ্গোত্বরী এবং কেদার্-বদরীর কঠিন পথে পিয়াও, 
ধমশালা ও সদাব্রতের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রতিষ্ঠান, যাত্রীদের মহৎ 
উপকার করিয়াছে । ইহার প্রবর্তক মহাত্মা কালিকমলিবালা জয়পুর 
রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্ক্যামাশ্রমে বিশ্ুদ্ধানন্দ নামে পরিচিত হন ।* 

কলিকাতার মারোয়াড়ী স্কুল ও মারোয়াড়ী হাসপাতাল স্বামী 
বিশুদ্ধানন্দের নামের সহিত সংযুক্ত । কাহার কালকদ্বল-ধারণ বোধ 
হয় কেদারথণ্ডে বর্ধিত শিবের ভীলবেশের অন্ৃকরণ, আদিবদরী ও 
লোভার মধ্যের জঙ্গল চটির কথায় যাহার উল্লেখ করিয়াছি। 

১৮৯৯ সালে বাবার দেহাস্ত হয়। তাহার পূর্বে ই তাহার শিশ্ত-_ 
পঞ্নাবের নাথ সম্প্রদায়ের--রামনাথজি এই প্রতিষ্ঠান গঠন আর্ত 
করেন। রামনাথজির উদ্যমে হরদ্বার-ফিকেশ শড়ক নিমিত এবং 
প্রতিষ্ঠানের ধমশালাদি স্থাপিত হয়। ১৯২৬ সালে তাহার মৃত্যু হয়। 
তীহ্থার পর জয়পুর রাজ্যের মণিরামজি প্রতিষ্ঠানের কত? হইয়াছেন । 
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১০২ ধধিকেশে কালিকমলি ক্ষেত্র 


স্বামী আত্মপ্রকাশ নামে দিদ্ধুদেশীয় এক সাধু কালিকমলি-বাবার 
ঠেলা ছিলেন। রামনাথজির নহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি ধষিকেশের 
মাইল দুই উ্জানে গঙ্গার অপর তীরে-্বর্গাশ্রম নাম দিয়া_পৃথক | 
দেবালয় ও মঠ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে তাহার দেহাস্ত হয়। 

খষিকেশ এই প্রতিষ্ঠানের মূল কেন্দ্র, যাহার কথা পূর্বে বলা 
হইছে । বসুনোত্বরী ও গদ্দোত্রী পথের বাধস্থা আমরা দেখি নাই। 
কেদার বনী পথের স্নদর ব্যবস্থা নিজেই দেখিয়াছি। খষিকেশে 
প্রতোক যাত্রীকে ছুই পুরিযা চর্ণ দেওয়া হয়, এবং সাধু ও দরিজ 
াত্ীদিগকে স্থান বিশেষের সদাতরতের জন্য চিঠি দেওয়া হয়। ঝধিকেশে 
ও বদরীদামে বুইং বদারত ও দাতব্য উধধালয় আছে। কপি চটি, 
আনগর ও কেদারে দাতব্য উষধালর আছে। রামবাড়া ও কেদারে এবং 
পাকেশব ও ধদরীতে এবং তু্ঘনাথে রাতে ব্যবহারের জনা যাত্রীদিগকে 
কল ও পটু, ধার দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানের এইরূপ নানা দিকে দুষ্ট 
দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। 

কষিকেশে এই প্রতিষ্ঠানের দাভাগণের যে মুত তালিকা আছে 
তাহাতে দেখা যে ইহার! প্রায় সকলেই নামা প্রদেশস্ 'মারোয়াড়ী। শেঠ । 
আর পচ্মনকুণার লোহার ধুল এবং ত্রিয্গী ও তুঙ্কনাথে উঠিবার 
পার্ধতা পথ? মারোযাড়ী শেঠববিশেষের দানে নিহিত। তাই বোধ 
হয় সব প্রদেকোর বিশিষ্ট যাত্রীকে এ দিকের লোক "শেঠি" বলে। 

(২) গড়বাঢলর ইতিহাস 

পশ্চিমে যমুনোত্তরী এবং পুবে বদরী এই ভীরঘঘয়ের মধাবর্তী 
ভাগীরখী-মন্দাকিনী-বিধুগস্কা-অলফানন্দ-বিধৌত গঙ্গার গ্রভব-দেশ' 
বছতীর্ঘ ও পুরাকীতির আকর। বত'মানে উহা টিহরী রাজ্য এবং 
দেরাছুন ও গড়বাল বুটিশ জেলায় বিভক্ত হইয়াছে। সমগ্র অঞ্চলকে 


গড়বালের ইতিহাস ১৩ 


উত্তরাথণ্ডও বল! হয়। মোগল ষুগে ইহাকে গড়বাল বলা হইত. এই 
অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত । কেদারখণ্ডে ইহার শৈব তীর্ঘগুলির 
মাহাত্ব-কীত'ন মাত্র আছে, ইতিহাসের উপাদান কিছু নাই.। উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ ভাগে এটকিনসন নাহেব তাহার 0:2801166) ০176 
17777616907 7078/755 নামক বিরাট গ্রন্থে এ অঞ্চলের প্রাচীন 
ইতিহান প্রথম আলোচনা করেন। বতর্মান 77/817/0/ 045641667 
গুলির এতিহাসিক অংশ উহা! হইতে) উদ্ধৃত। ূ 
ইতিহাস হিসাবে গড়বালকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হয়-- 
পশ্চিমে হরদ্বার-দেরাছুন, মধ্যে টিহরী-গ্রীনগর, এবং পৃবে জোধিমঠ- 
নন্দপ্রয়াগ'। প্রথমে পশ্চিম অঞ্চলের ইতিহাস দেখা যাক। এই অঞ্চলে 
গড়বালের সর্বপ্রাচীন এতিহাসিক নিদর্শন_দেরাছুন সহরের উত্তর- 
পশ্চিমে বমুনা নদীর তীরস্থ কলসি গ্রামের নিকট প্রন্তর-গাত্রে খোদা 
রাজা অশোকের এক লেখ_-আছে। সম্ভবতঃ এই স্থান পধন্ত অশোকের 
অধিকার ছিল। এই লিপিতে পাঁচজন গ্রীক রাঙ্গার নাম থাকাতে 
ইহা খুষ্টপৃৰ ২৫০ অন্যের বলিয়া অশ্থমিত হয়। ভারপর এ অঞ্চলের 
কোন গ্রাীন নিদর্শন পাওয়া যার নাই । থুষটীয় সপ্তম শতাব্দীর পধটক 
হাওয়েন সাং ও এই লেখের কোন উল্লেখ করেন নাই। ১৩৯৮ সালে 
তৈমুরলং এই অঞ্চলে অভিযান করেন এবং বোধ হয় তৎকালীন রাজধানী 
নবাদা পধন্ত অগ্রসর হন। তাহার পর ইহা শ্রীনগরের গড়বাল রাজ্য- 
ভুক্ত হয় এবং দিল্লীর মোগল বাদশাদের দৃষ্টি আকধণ করে। ১৬৫৫ 
সালে শাজাহানের সেনাপতি খলিলুল্লা খা কুমাওন-রাজ বাজবাহাছুরের 
সহিত এই অঞ্চল আক্রমণ করেন। ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে 
আরঙ্গজেবের নির্দেশ অনুসারে শিখ গুরুবংশের রাম রায় ছুনে আসিয়া 
ডেরা বা মঠ স্থাপন করেন। তাহাই ক্রমশঃ বদ্ধিত হইয়া দেরাছুন নামে 


১ গড়বালের ইতিহাস 


মবাদার স্থানে এ অঞ্থবের প্রধান সহর হইয়াছে । এই ছুদ গুরু 
গোবিবের দীর্ঘ াংনার মি ঘেখানে দেই 
পদিবা অবদান, যমুনার তীর, 
ছোট গিরিমালা। বন হুগভীর, 
গুরু গোবিন্দ কহিলেন ডাকি, 
অনুচর গুটি ছয়।” 
ইহার গর ছুন মোগলদিগের ঘা! আজান্ত হইতে থাকে এবং ৯৭৫? 
সালে উজির নিব থা রুহিলা করৃক অধিক্ত হয় এবং পরে গল 
রাজোর অগ্র্ণত হইয়া বুটিশ অধিকারে আসে) জি 
পৃবের জহি নন্গ্য়াগ অঞ্চল প্রাচীন কালে কুমাওনের কতা 
বাজানের অরিকারে ছিল। তাহার কথা কুদাওনের ইতিহাসে বলা 
হবে । পরে ইহ! শ্রীগরের গড়বাল ঝাজাছের বাজাতুক্ত হয় এবং 
সরখাদের হাত হইয়া বুটিশ অপিকারে অপিয়াছে। 
মখের টিহ্বী-্ীনগর অংশই প্রকৃত গড়বাদ। ইহার উত্তরভাগে 
বারহাট্র বা উত্তর-কাণিক বিশাল ত্িশূল এ অঞ্চলের সরবপ্াচীন এঁতি- 
হাসিক নিপশন। পত্ডিতগণ অহুমান করেন যে বারহাট হাউয়েন সাং 
বণিত ব্পুর। ইহাই হয়ত কেদারখণ্ডে তরিশূরতীর্ঘ নামে উল্লিখিত 
হইয়াছে (177 777/01777 1075/778, ঢা, 0,341) এইবল 
আন একটি জিশৃল বারহাট হইতে বরে উমোলির নিকট গোপেশ্থরের 
মন্দির-প্রাণে দ্ডায়মান আছে এবং কেদারখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে । 
বারহাটের ব্রিশূল ২১ ছুট এবং গেস্থেরেরট ১৬ ফুট লঙ্কা। প্রাচীন 
ভারতের লৌহশিক্ের উৎকর্ষের নিদর্শন এই ত্রিশ্লদয়ের চিত্র ও বিবরণ 
এটকিনমন লাহোর গ্রন্থে আছে) ইহাদের উপরের আদি লেখ 
তিব্বত অক্ষরে, সংস্ত ভাষায় লিখিত এবং প্রবাদ যে বারছাটের 
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ত্রিশূল এক তিব্বতীয় রাজার স্থাপিত। পত্ডিতেরা অহ্মান.করেন ঘে 
বারহাট বা প্রাচীন ব্রন্ধপুর' এই রাজাদিগের রাজধানী ছিল এবং 
গোপেশ্বর পর্যন্ত তাহাদের রাক্গয বিস্বৃত ছিল। কেদার, গৌরীকুণড 
তরিযুগী, গুপকাশী ও তুঙ্গনাথের কাশ্মীরী ধরণের ১৪ হয়ত 
আদিতে ইহার! নিমণঁণ করেন। 
গোপেশবরের ত্রিপূলে পরবর্তী কালের নাগরী অঙ্ষরের এক লিপিতে 
আছে যে “গৌঁড়বংশোত্তব, বৈরাথ-কুলতিলক, বোধিলত্বের অবতার 
অনেকমন্প এই শিবক্ষেত্রে এই বিজযন্তস্ত পুনঃ স্থাপিত করেন?” 
এই স্থানে প্রার্ধ আর এক ১১৯১ খৃষ্টাকের লেখে আছে যে ণ্অনেকমন্ 
কেদারভূমি জয় করিয়া এই ঈপনুপকম্দির নিমর্ণ করিয়াছেন ।” 
পণ্ডিতদের মতে অনেকমন্প নেপাল হইতে আসিয়া গোপেশ্বর অঞ্চল 
অধিকার করেন এবং অল্পকাঁল মাত্র আধিপত্য করেন। 
অনেকমল্লের পর কেদারভূমে কে রাজা হন তাহা জানা যায় না। 
বোধ হয় এই সময়ে কালীমঠ, ভেতা, নলা, উিমঠের গুকাঁর প্রভৃতি 
দেবস্থান নিমিত হয়। প্রবাদ বে এ সকল অন্থররাজ বাণ ও তাহার 
বংশধরদের কৃত) গুপ্কাশীর নিকট শোনিতপুর ধাহাদের রাজধানী 
ছিল। সেখানে নাকি এখনও গড়ের চিহু, বাণ ও অনিরুদ্ধোর মন্দির ও 
বাণস্থাপিত পঞ্চবন্তু, শিব-লিঙ্ক আছে, এবং মন্দাকিনীর অপর পারে 
উথিমঠের স্থান হইতে নাকি বাণাস্থরের কন্যা উধাকে অনিরুদ্ধ হরণ 
করিয়া দ্বারকায় লইয়। যান। এ সব কাহিনীর মূল পাওয়া যায় না। 
হয়ত কানীমঠের মহালক্ষী-মন্দিরের শিলালেখ হইতে কিছু জানা 
যাইতে পারে! হয়ত বাঁ এই রাজারা শান্-মতাবলগ্বী ছিলেন। 
. তাই আধুনিক-বৈধব-মতাবলম্বী গড়বালদিগের আমলে অন্থর আখ্য। 
লাভ করেন। যাহা হউক, ইহাদের আমলে এই অঞ্চল যে উদ্নত ও 
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স্ধ ছিল, এই মন্দির ও মুতিষ্ুনিই ভাহার প্রমান। ইহাদের হাত 
হইতেই বোধ হয় প্রনগরের গড়বাল-াজারা এই অঞ্চল হন্তগত করেন। 

গড়বাল রাজবংশের উৎপত্তির কোন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। 
হনক্রতি হইতে এই রাজবংশের এক তালিকা এটকিনসন সাহেব 
দিয়াছেন (116 11777016707, 7711201512০ 445-8)। 
্রনগর ও লোভার যধ্যবর্তী টাপুর অঞ্চলে ইহারা রাজ্যের পত্তন 
করেন, ঘাহা ক্রমশ: চারিদিকে বিস্বৃত হইয়া বিশাল গড়বাল রাজো 
পরিণত হয়। গ্রথম টাপুর, ভারপর দেউলগড় ও পরিশেষে অজয়- 
পালের রাজত্ব কালে ( ১৩৫৮--১৩৭০) শ্রীনগর এই আজব রাজধানী 
হয়। দিষ্লীর পাঠান সুলভানদের সহিত গড়বাল-রাজাদের সম্ভ্রীতি 
ছিল, এবং সেই জন্য নাকি ১৪৮৩ মালে তৎকালীন গড়বালরাদ্দ পাল 
উপাধি ভাগ করিয়! শাহ উপাধি গ্রহণ করেন? 

মোগল বাঁদশাদের সহিত বোধ হয় এরপ সম্প্রীতি ছিল না, কারণ 
তাহারা ছুন অঞ্চল আক্রমণ ও পরিশেষে উহা অধিকার করেন। 
আরঙ্গজেবেব ভ্রাতুপুত্র সলোঘন শেকো শ্রীনগরে আশ্রয় লওয়ায় তিনি 
গড়বাল আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইলে রাজা পৃথিশাহ সলোমনকে 
বাশার হতে সমপণ করেন। এদিকে কুমাওনের চন্্রবাজগণ ১৫৬০ 
সালে চম্পাবং হইতে অল্পোড়ার রাজধানী সরাইয়া আনিয়া গড়বালের 
লোভা অঞ্চল আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। দুই শত বংসর ধরিয়া দুই রাজ্যের 
মধো সংঘ্ধ চলে । ইহার মধ্যে প্রদীপ শাহের পঞ্কা্ন বংসর রাজত্ব 
(১৭১৭-১৭৭২ ) কিছু শান্তিপূর্ণ ছিল। তারপর অস্তবিরোধের ফলে 
কুমাওনের শক্তি ্সীণ হইলে ১৭৭৯ মালে গড়বাল-রাজ ললিত শাহ্‌ 
স্বীয় ছিতীয় পুত্র প্রদা়কে অস্মোড! সিংহাসনে বসান। ১৭০৬ পালে 
ললিত শাহের মৃত্যু হইনে কাহার জোষ্পুতর শ্রীনগরে রাজা হন কিন্ত 
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অল্পদিন পরে প্রদ্যুয়ের সেনানীর সহিত যুদ্ধের ফলে গীড়িভ হইয়া তিনি 
মারা যান। তখন প্রছ্যয় কুমাওন রাজা তাগ করিক। শ্রীনগরে গিয়া 
রাজা হন এবং ১৮০৪ সালে তাহার যৃত্যু ও গুরখা-অধিকার পর্যস্ত 
গড়বালের রাজা থাকেন। 

গুরখাদের আদি বাদভূমি গুরখা অঞ্চল কাটমতুর উত্তরে আট 
দিনের পথ। তাহার অধিপতি পৃশ্থিনারায়ণ ১৭৬৮ খুষ্টা্খো কাটম্থ 
দখল করিয়া নেপালে খুরখা রাজত্ব স্থাপন করেন। শীগ্রই বল সঞ্চয় 
করিয়া গুরখারা 4:৮/-বস"বে প্রবৃত হয় এবং ১৭৯৭ সালে কুমাওন 
অধিকার করিয়া শ্রীনগরের দিকে অগ্রপর হয়, কিন্ত বান ল্যান্সভাউন 
ছাউনির দশ মাইল পশ্চিমে লাঙ্ুর ছূর্গে বাধা প্রাপ্ত হইয়া করের প্রতি- 
শ্রুতি লইয়া! ফিরিয়! যায়। কয়েক বৎসর পরে গুরখার1 আবার গড়বাল 
আক্রমন করে। এবার প্রছ্ান্ন শাহ পরাজিত হইয়া শ্রীনগর ত্যাগ 
করিয়া দেরাছুনে আশ্রয় লন এবং ১৮০৪ সালের আরম্তে এ সহরের 
নিকট গুরখাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রাণ হারান । সমগ্র গড়বাল গুরখাদের 
কবলে পড়ে এবং নিগীড়িত হইতে থাকে । কালের ফেরে ১৩৫ বৎসর 
পর সম্প্রতি নেপালের এক গুরখা রাজকুমারীর সহিত এক গড়বাল 
রাজকুমারের বিবাহ হইল । 

বছর দশেক গুরথা রাজত্বের পর ১৮১৫ সালে ভারতে নবোদিত 
বুটিশ গভর্ণমেণ্টের লহিত সংঘর্ষের ফলে গড়বাল গুরখাদিগের হস্তচ্যুত 
হয়। তখন খধিকেশ হইতে রুত্দপ্রয়াগ হইয়া কেদারের কিছু পশ্চিঘ 
পধন্ত সীমা টানিয়া ইহার পশ্চিমদিকের ভূভাগ শদ্থায শাহের জ্োষ্ঠ 
পুত্র হ্থদর্শন পান, আর অবশিষ্ট গড়বাল-রাজ্য গড়! জেলা নামে 
বুটিশ অধিকারতূক্ত হয়। শ্রীনগর সহর ইহার মধ্যে পড়ে। কিন্ত 
জেলার হেড কোয়াটাস” প্রীনগরের ৮ মাইল দক্ষিণে ৫৩৫০ ফুট উচ্চ 
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মালভূমির উপর গৌঁড়ীতে স্থাপিত হয়। গড়বাল-রাজ শ্রীনগরের ৩৫ 
গাইল উত্তরে ভাগীরধী-তীরে টিহরীতে তাভার রাজধানী করেন। তাহা 
হইতে তাহার রাজোর নাম টিহরী হইয়াছে। বতরগান রাজ নরেন 
শাহ্‌ যিকেশের দশ মাইন উত্তরে পাহাড়ের উপর নরেজনগর নাম 
দি নূতন ঝাধানী করিযাছেন। 

মমুনোত্রী ও গ্োত্তরী তীর্থ ও তাহাদের ঘাত্রা-পথ টিহ্রী- 
রাজোর অন্তরত। ক্দোরের রাওল সাহেব বৃটিশ গভর্ণমেষ্টের 
বর্ধাদী। বদরীর রাওল সাহেব এতদিন টিহরী-রাজের অধীন 
ছিলেন, মন্প্রতি আইন করিয়া! এই বাবস্থার কিছু পরিব্তনি হইয়াছে) 
কেদার-বন্ীর সমস্ত ধা্া-পথ এবং ভাহার উপরের মব দেবস্থান বৃটিশ 
অধিকারে সি, কিছ্তু কুনীর! বেশীর ভাগ টিইরী রাঙ্কোর অধিবাসী । 
তই তাহারা পর্ষে গউবাল ছাড়িয়া বুষাওনে পদার্ণ করিত না 
এবং মেখ্য মীরান্ছে রামগঙ্গার উপর মেলচৌরিতে তাহাদিগকে 
বিদায় দিতে হউটভ) এখন সে বাধা গিয়াছে। 

(৩) উত্তরাখণ্ডের বাত্রীপথ 
কেদার বদরী যাত্রা 

এই পথে মূল আধার খা ও অলকানন্দার ধার দিয়া ইরছবার হইতে 
জোক; পথস্থ ভিজ্পতের পথের ১৬৪ মাইল অংশ । ইহার উপরে স্থিত 
নগর, রপর়াগ, কণগয়াগ, চযোলি ও জোষিমঠ হইতে পথের শাখা 
বাহির হউঘাছে। কতপ্রযাগ হইতে মন্দাকিনীর ধার দিয় গুপ্তকাশী 
হয় কেদাব (%৮ মাইল ] পৌছা থাছ। োষিনঠ হইতে বিজুঙ্গাল 
ধার দির বদরীর (১৯ মাইল) পথ। গরগ্কানী ও চমোলির মতো 
৩, মাইলের এক ধোজা পথ আহই। যাত্রীরা হরছার হইছে রওনা 
ইস উপ্রগগে মুল পদ ছাড়িগা দিয়া গপুকাশী হইয়া কেদার 


উত্তরাখগ্ু-যাত্রা ১০৪৯ 


(১৪৩ মাইল) পৌছে । : কেদার দর্শন করিয়া গুপ্তকাশী হইয়া চমোলিতে 
€৫৩ যাইল) আসিয়া মূল পথ ধরিয়া জ্োধিমঠে উহা ছাড়িয়া 'বদরীতে 
(৪৮ মাইল ) যায়। বদরী দর্শন করিয়া এ পথে চমোলিতে ফেরে এবং 
সেখান হইতে মূলপথে হরঘার (১৩৫ মাইল) অথবা কণপরয়াগ (২* মাইল) 
অথবা শ্রীনগর”( ৫৮ মাইল ) আসে। বরপ্রয়াগ হইতে গনাই (৬৮ 
মাইল) পৌছিয়া তথা হইতে রামনগ্রর (৬৬ মাইল) অথবা রাশীখেত 
হইয়! কাঠগুদাষ (৭৪ মাইল ) গিয়া রেল ধরে। শ্রীনগর হইতে পৌঁড়ী 
ও দুগড্ডা হইয়া কোটট্বার (৬* মাইল ) গিয়া বেল পাওয়া যায়। 

আজকাল হ্রদ্বার ও খধিকেশের মধ্যে (১৪ মাইল) মোটর বাস্‌ চলে। 
খধিকেশ ও দেবপ্রয়াগের মধ্যে ৫৬) মাইল) যাত্রী পথের বিপরীত তীর 
দিয়া মোটর বাস্‌ চলিতেছে । এ শড়ক শ্রীনগর পর্যন্ত (১৮ মাইল) 
বাড়ান হইতেছে । ফেরার পথে রাণীখেত ও কাঠগ্ুদামের মধ্যে (৫২ 
যাইল ) মোটর বাস্‌ চলে । ধধিকেশ ও দেগ্রয়াগ ডাণ্ডি ও কুলী নিযুক্ত 
করার প্রধান স্থান। সম্প্রতি উড়াজাহাজ রুত্তপ্রয়াগের উত্তরে অগস্থয- 
মুনিতে ও পৃৰে গোচরে নামিতেছে। 

যযুনোত্তরী ও গঙ্গোত্তরী যাত্রা 

ইহার কথা পন্পনাথবাবু এইরূপ লিখিয়াছেন-. 

“(এই তীর্থয়ের যাত্রীরা) দেবপ্রয়াগ হইয়া টিহরী (৩৩ মাইল) ঘায়। 
তৎপর সেখান হইতে প্রথমতঃ ধারাস্থ নামক স্থান দিয়া যমুনোত্বরী যায় 
তারপর উত্বরকাশী (ওরফে বারহাট ) আনিয়! গঙ্গোত্তরী দর্শন করিয়া 
ফিরিয়া আইসে। ফিরিবার সময় মন্থরী দিয়া দেখখদ্ন আদিয়া রেল 
খরিতে পারে । কেহ কেহ হ্রগ্থার হইতে বরাবর রেলে দেরাছুন গিয়া 
সেইথান হইতে কাণ্ডীওয়ালা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া যমুনোত্বরী গঙ্গোত্তরী 
দেখিয়া এ পথে গ্রত্যাবত'ন করিয়া থাকে। টিহরী হইতে ধারান্থ ৩৫ 
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বাইল, তথা হইতে যমুনোত্তরী ৪* মাইল, উদ্তরকাশী ১৮ মাইল। উত্তর- 
কামী হইতে গঞ্পোত্বরী ৫৭ মাইল। গঞ্দোত্তরী হইতে গোমুখী 
১৮ মাইল” 

গ্যাহারা সকল তীর্থ দর্শন করে তাহাদিগকে উদ্তরূপ যমূনোত্তরী 
গঙ্গো্তরী দর্শন পূর্বক গঙ্গোত্বরীর পথে (৩৯ মাইল) ভটবাড়ী নামক 
স্থানে ফিরিয়া আগিযাত্রিযুগী নারায়ণ হইয়! কেদারনাথে যাইতে হয়” 
তৎপর বদরী দর্শন করিয়া প্রত্যাবতন করিতে হয়) “এইরূপ পটনে 
প্রায় দুই মাস কা লাগিম়া থাকে। আবার ভটবাড়ী হইতে ত্রিযুগী 
নারায়ণের পথ (৬৫ মাইল) অতান্ত কঠিন, যাত্রীদের অবস্থান ও 
আহারাদি করিবার নিমিত্র উপযুক্ত চটিও নাকি পাওয়া যায় না। 
রাস্থাও শড়ক নহে গাক্দণ্তী মাত্র, শীত ভয়ানক 1” 

আজকাল এ লাইনেও কালিকমলিবাবার প্রতিষ্ঠান হইতে কয়েকটি 
ধমশালা স্থাপিত হওয়াতে যাত্রীদের কষ্ট লাঘব হইরাছে। পূর্তি 
মিষ্টর চামাস” এই চারি তীর্থের ৬৩৩ মাইল প্টন ত্রিশ দিনে সমাধা 
করেন। 

(৪) তকদার-বদরী পথ-নিমাচের ইতিহাস 

এই পথের মবটাই বুটিশ এলাকায় অবস্থিত। মূল পথ-হরছার 
হইতে জ্োবিমঠ পযন্ত তিব্বতের পথের অংশ_সন্বন্ধে গভর্ণষ্ট্ট 
বরাবর মততুবান ছিলেন। কিন্তু উহ্থার কেদার ও বদরীর দিকের ছুই 
শাখা বিংশ শতাম্বীর আরম্ভ পথস্ত উপেক্ষিত থাকে । মৃলপপথেরও 
প্রায় সম ১৮৯৪ সালে গহনা হের প্লাবনে ন ভাসিয়াষ যায়। * 
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তারপর যুক্তপ্রদেশভর্ণমেষ্ট এঁ পথের পূননিমণণ ও সেই সঙ্গে 
কেদার ও বদরীর দিকের শাখা পথের উত্রতিবিধাঁনে উদ্যোগী হন। 
কিন্তু সে দময় অর্থাভারের জন্য রুতপ্রয়াগ ও কেদারের মধ্যের পথ এবং 
গুপ্তকাশী-চমোলি কর্ড বাকি থাকে এবং জোধিমঠ ও বদরীর মধো 
পথের সামান্ট মানত উন্নতি হয়।* | 
যাহা হউক, গত ত্রিশ পয়ত্রিশ বৎদরে হি ছুরম্ত হইয়া 
. স্থগম হইয়াছে। এবং ছুইটি মারোয়াড়ী মহোদয়ের কল্যাণে জিযুদী 
ও তুঙ্গনাথের চড়াই ছুইটিও স্গম হইয়াছে। আবার টিহরীরাজ 
নরেন্দ্র শাহের উদ্যোগে হরছ্ার হইতে দেবপ্রয়াঠী ও প্রায় শ্রীনগর তক 
যোটর বাম্‌ চলিতেছে । এইরূপ ক্রমশ: উন্নত হইয়াছে বলিয়া বিভিন্ 
বংপরের যাত্রীর! কেদার বদরীর পথ বিভিন্ন অবস্থায় পাইয্াছেন। 
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১১২ কেদারবদরী-যাত্রার যানবাহন " 


৫৫) যানবাহন 

অধিকাংশ যাত্রী পায়ে হ্াটিয়া যায়, কেহ কেহ মাল বহার জন্য 
কুলী নিষুক্ত করে। অশক্ত যাত্রীরা অর্থ-সামর্য অনুদারে ডাণ্ডি ঝ! 
কাণ্ড করে। কেহ কেহ পথের কঠিন অংশ উদ্ঠিতে ঘোড়া ভাড়া 
করে। কাঁ্ডি বাশ ও বেতে বুন৷ শূন্তগ চে়ার। উহার গে মাল 
পত্র রাখিয়া তাহার উপর যাত্রী বসে। একজন বাহক উহা! পিঠে 
করিয়া লইয়া বার। যাত্রী পায়ে আরাম পায় বটে কিন্তু ইহাতে 
বসা নাকি বড় কষ্টকর। ডাগ্ডি ইজিচেয়ারের মত হান্কা' কাঠের কাঠাম, 
কাপড়ে ঘোড়া, চারিজন বাহক কাবে করিয়া লইয়া যায়। ইহাতে 
একজন মাত্র আরোহী বসিতে পারে । আবার বেশী ভারি হইলে 
অতিরিক্ত বাহক লাগে । ডাণ্ডি আরোহীকে কিনিতে হয় এবং মালেক 
জন্য আলাদা কুলী করিতে হয়। খরচ কাগ্ডির চতুণ্ডন লাগে কিন্ত 
আরামে যাওয়] যায় এবং দেখ! ও চিস্তা করিবার সদয় বেশী পাওয়। 
যায়। পায়ে হাটি গেলে একটা “আত্মবশং স্থম্ত আছে। আবার 
কোন কোন অবস্থাপনন যাত্রী অন্ততঃ বদরী-দর্শন সমাধা ন| করিয়া যান, 
ব্যবস্থার করেন না। 

পথের জন্য কু্লী ও ভাণ্ডি প্রভৃতি ঠিক করার প্রধান স্থান থধিকেশ 
ও দেবপ্রয়াগ। ছুই জায়গায় টিহরী দরবার-নিধুক্ত এবং বৃটিশ প্রজা- 
স্থাপিত এক “একটি এজেন্সী বা অফিস আছে, যেখানে কুলীদের 
রেজিষ্টারি অর্থাৎ নাম ধাম লেখা হয়। এই অফিসে বিভিন্ন যাত্রা পথের 
দূরত্ব ও কুলী ভাড়ার হার লেখা থাকে। কিন্তু বুণীর বাহুল্য হেতু এই 
হারের কমেও কুলী মেলে। কুলী রেজিষ্টারি করার নিয়ম এইবূপ-- 
যাত্রী নিজে কুলী সংগ্রহ করিয়া তাহার সহিত ভাড়া ঠিক করিয়া 
একটি এজেন্সীতে গিয়া রেজিষ্টার-তুক্ত করাইয়া তাহার নকল বা চিঠি" 


কুলী রেজিষ্টারি ১১৩ 


করাইয়! লয়। এই চিঠঠিতে যাত্রী ও কুনীর নাম ধাম, যাত্রার পথ, এবং 
কত ভাড়া ঠিক হইল, কত টাক। আগাম দেওয়া! হইল, কত রাঁজকর কাটা 
হইল__দব লেখা খাকে। এই চিঠি একথানি যাত্রীকে ও একখানি 
কুলীকে দেওয়া হয়। পথে কুলী ভাড়ার মধ্যে যাহা লক তাহা চিঠটির 
পিঠে লেখা হয় এবং যাত্রা-শেষে হিসাব করিয়া কুলীর প্রাপ্য দিয়া 
চিঠি ছুই প্রস্ত ফাড়িয়! ফেলা হয়। পথে কোন কুলী নিযুক্ত করিলে 
চটির চৌধুরীর নিকট চিঠুঠি কাটান যায়। 

খষিকেশ অথবা দেবপ্রয়াগ হইতে রওনা হইয়া কেদার ও বদরী 
দর্শন করাইয়া! ফিরিয়া আনার ভাড়া--মালের কুলীর জন্যা মণকরা ৩০২, 
কাণ্ড সহ কুলী ৪০২, ডাগ্ডির চাবিজন কুলী ১০০২ টাকা। ইহা শুধখা 
ভাড়া অথাৎ আহার-ব্যয় কুলীর নিজের। পথের বাহিরের তীর্থে- যথ! 
তরিযুগী, তুঙ্গনাথ, কালীম$, বন্থধারা_লইতে হইলে তাহা বলিয়া ভাড়া 
ঠিক করিতে হয় এবং চিঠ হিতে স্পষ্ট লিখাইয়া লইতে হয়। ফিরিবার 
সময় কর্ণপ্রয়াগ্‌ ও মেলচৌরি দিয়া রাণীখেতে যাইতে কুলীভাড়া বেশি 
দিতে হয়। আমর! এ জন্য ডাণ্ডির চারি কুলীর ১৩০২ টাকা এবং মালের 
কুলীকে মণকরা ৪০১ টাকা হিসাবে ভাড়া দেই। 

ভাণ্ডি আরোহীকে নিজে কিনিতে হয়। উহার দাম টাকা বার 
পড়ে। ডাণ্ডিতে আগে পিছে ছইটি চামড়ার যোত থাকে । উহাতে 
লাগাইবার জন্য আরোহীকে রোজ কিছু তেল দিতে হয়। 

আবশাকীয় কথাগুলির জন্য চিঠির করমে ঘর আছে। তাহা ছাড়া 
কুনীরা যাত্রীর অতফ্চিতে খোরাকী, জলপান্‌ প্রভৃতির কথা হাতে 
লিখাইয়া লইতে চেষ্টা করে। এ বিষয়ে যাত্রীর সাবধান থাকা উচিত 
এবং কোনরূপ উপরির কথা না লিখাইয়া কুলীরা ব্যবহার-অন্তযায়ী 
পারিতোধিক পাইবে এইরূপ মৌধিক প্রতিশ্রুতি দেওয়াই নিরাপদ । 


৮ 


5১৪8 কুলী ওচটি 


কেদার ও বদরী পৌছার দিন এক সের খিচুড়ির মূল্য ॥* আনা, 
প্রত্যেক "বৈঠক রোজ' অর্থাৎ যে দিন মোটেই পথ চলা হয় ন। তাহার 
অন্ত এক মের আটার মূল্য ।* আনা, এবং যাত্রা সমাধা হইলে কিছু . 
পারিতোধিক কুলীকে দেওয়ার দস্তর আছে। তাহা ছাড়া প্রায় প্রত্যহ 
সালে জলপান ( গুড় ও চবেনা ) বাবদ ছুই এক পয়সা এবং গুপ্তকাশী, 
তরিযুগী, কালীমঠ, তুঙ্গনাথ, গরুড়গঙ্গা প্রভৃতি অপ্রধান তীর্ঘে সময়োপ- 
যোগী খাবার কুলীরা চাহিয়া থাকে৷ কুলীরা দরিদ্র ও নত্র-স্বভাব, 
তাহাদের কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট সহিতে হয়, এবং চটির দোকানে বেশী 
দামে খাদ্য ্রবা কিনিতে হয়। এইসব জন্য তাহারা যথা-সাধ্য 
সাহাযোর পাত্র। টিহরীর কুলীরা বেশীর ভাগ ত্রাঙ্গণ বা ছত্রি 
কিন্তু কেহই বাত্রার সময় আমিষ (এবং অস্ত) ব্যবহার করে না। 

কেদার-বদরীর পথে কাঁছে কাছে চটি আছে, তাহার কোন কোনটি 
স্থায়ী বসতি । নীচের 18কের ঘরগুলি খোল! এবং উহাদের খড়ের চাল। 
প্রায় ঘরের দরজা! এবং বারান্দার তীর মাথায় ঠেকে, এই জন্য যাত্রীদের 
সাবধান থাকিতে হয়। উপরে শীত-প্রধান অঞ্চলে ঘরগুলি ভাল এবং 
বন্ধ করাযায়। উহাদের চুল কাঠ বা পাথরে ছাওয়া। কালিকমলি- 
বাবার ধম শালাগুলি স্থনিমিত। চটিতে যাত্রীদের বাসস্থান এক একটি 
দোকানের *সংলগ্ন। ঘরের জন্ভ ভাড়া দিতে হয় না কিন্তু যাত্রীকে 
আহা বা সব এ দোকান হইতে লইতে হয়। এজন্য জিনিসের দাম 
কিছু বেশী পড়ে। তবে দোকানী যাত্রীকে আবশ্তক মত জল আনিবার 
ঘড়! ও পাকের বামন বিনা ভাড়ায় যোগায় এবং পাকের স্থান পরিষ্কা 
করায়। ধর্মশালায় উঠিলে যে দোকানে ইচ্ছা জিনিস কেনা যায়, 
কিন্তু পাকের বাসন পাওয়া! যায় না। 


গড়বাল জেলার সব চটিতে দূরের ঝরণা হইতে লোহার নল দিয়া 


বিছানার ব্যবস্থা ১১৫ 
জল সরবরাহ হয়। কোথায় কোথায় চটির কাছে ঝরণা বা নদী আছে। 
প্রতোক চটিতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকদের মলত্যাগের জন্য বিভিন্ন স্থান 

. লাল নিশান দিয়া ঘেরা থাকে এবং উহ! সাফ করিয়। সঞধ্যাবেলা ময়লা 

জালাইয় দিবার জন্য এক এক জন ভাজি নিযুক্ত থাকে। 

প্রায় যাত্রীই ঢুবেলা পথ চলে। ভোরে প্রাঙরত্য সারিয়া চটি 
হইতে বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্যন্ত চলিয়া এক চটিতে উঠে। 
সেখানে ক্মানাহার ও বিশ্রাম করিয়া রৌদ্রের তেজ কমিলে বাহির হইয়া 
সন্ধা পর্যস্ত চলিয়া এক চটিতে রাত্রের মোকাম করর। .এইরূপে গড়ে 
দিনে পনর যোল মাইল আগান ঘায়। 

(৬১ পায় 

কেদার-বদরী খাত্রার প্রথম ও শেষ ভাগ গ্রীক্প্রধান অঞ্চলে পড়ে। 
উচ্চভূমিতে, অর্থাৎ গুপ্তকাশী বা উধিমঠ হইতে কেদার, তু্গনাথ ও 
বদরী দর্শন করিয়া ভোধিযঠে ফেরা পর্যন্ত দিন পনর শীতপ্রধান অঞ্চলে 
কাটাইতে হয়। তাহার মধ্যে এ তিন ভীর্থে ও তাহাদের পাচ ছয় 
মাইল নীচে পযন্ত শীত খুব বেশী। যাত্রীর মাল সব কুলীর পিঠে যায়, 
এবং রোজ বীধা ও খোল করিতে হয়। তাই বিছানা, কাপড় ও শবন্ত 
আবশ্ঠকীয় দ্রব্য খত কম ও যত হান্কা ওজনের তয় ততই স্থবিধা। 
এক জন যাত্রীর সমস্ত মালের ওজন ত্রিশ সেরের অধিক না হইলে 
'ভাল। 

একজন যাত্রীর জগ্য সতরঞ্চ বা ক্ধল, বিছানার চাদর, বালিস ও 
লেপ এক এক খানি হইলে চলে। শীতের জাগসাুপ্লিহ কালিকমলি- 
বাবার ধমণালা হইতে রাত্রে ব্যবহারের জন্য পষ্ট ও কম্বল ধার পাওয়া 
যায়। গড়বালে মশা নাই, তবে কোথায় কোথায় মাছির খুব 
উপত্রব। 


১১৬ সঙ্গের কাপড় ও বাসন 


কৃতি কাপড়ের মধ্যে আবশ্তক-ধুঁতি খান তিলেক, সরধদা পরার 
জাগ। তিনটি এবং এক একটি কোট ও মোটা চাদর এবং হাটা যাত্রীর 
পক্ষে পায়ে জড়ানর জন্ত পটি এক জোড়া। পথে ধোপা নাই। নীচের . 
দিকে চটিতে সাবান কিনিয়া নদী বা ঝরণার জলে কাপড় ধুইয়া 
লওয়া যায়। 

গরম কাপড়ের মধ্যে আবশ্যক-ড্ুয়ার্প বা পাজামা, গঞ্জি, সার্ট 
এ সোরেটার ! লঙ্কা কোট বা গরম চাদর না হইলেও চলে । মোজা 
জ্রতা এবং ছাতা আবশ্ক। জুতার ব্যবস্থা ভাল হওয়া চাই] ইহা 
না করিয়া অনেক যাত্রী পায়ে ঘা হইয়া কষ্ট পান। বড় বড় স্থানে 
ফ্যানভাসের জুতা পাওয়া যায়। বিছানাদি বৃষ্টি হইতে বীচাইবার জন্য 
একখানি বড় মোমজামা লওয়া উচিত। তালা চাবি ও লন আবশ্যক । 
স্কানে স্থানে হাসপাতাল ও উষধালয় থাকাতে সঙ্গে ওষধ লওয়া 
অনাবশ্থাক। 

চটির দোকানে যে পাকের বাদন পাওরা যায় তাহাতে সকলের 
স্ববিধা হয় না, আর ধমশালায় উঠিলে বাসন পাগয়া যাঁয় না। এই 
জা অন্ন স্ব পাকের বাসনু এবং শৌচের জন্য একটি ঘাট এবং জলের 
জন্য একটা বালতি লওয়া উচিত। একখানি হাত পাখা লওয়া ভাল । 

সাধার্ণ থাদ্য দ্রব্য চটির দৌকানে' মেলে । তাহা না কিনিলে 
দোকানের ঘরে স্থান পাওয়! ঘায় না। আর কুলীর বোঝা! বাঁড়ানে 
লাত নাই । তাই সাধারণ খাদ দ্রব্য সঙ্গে না টানিয়া চাটর দোকান 
হইতে কেনা সুবিধা । চটির ডাইল গলে না। তবে বেসন পা 
যায়, অথবা কিছু মুগ ও মন্ুরের ডাইল সঙ্গে লইলে হয়। 

প্রায় চটিতে আটা, চাউল, ডাল ( এবং তাহার বেসন, ) লবণ, 
মরিচ, স্বত, সরিষার তেল, কেরোসিন, চিনি ও আলু পাওয়া যায়। 


খাগ্ধদ্রব্যের ব্যবস্থা ১5৭ 


কোথায় কোথায় মিষ্ট কুমড়া, কাচা কল্লা এবং পাকা .কলা পাওয়া যায়। 
বড় বড় চটিতে পুরি, পেড়া, জিলেবী মিলে ; মেওয়া ও মিছরি প্রসৃতিও 
পাওয়া যায়। কুলীদের প্রিয় জলপান গুড় ও চবেনা' সর্বত্রই মিলে। 
দুধ ও চা কোন কোন চটিতে পাওয়া যায়। 

জিনিসের দর প্রায় এইরূপ--আটা ৬/* হইতে |০ সের, চাউল্ল1/০ 
হইতে 1৮০) কিন্তু উপরে উঠিলে যেখানে চড়াই ও পথের সঙ্বীর্ঘতা-হেতু 
ছাগলের পিঠে মাল আমদানি করিতে হয় সেখানে আটা ।%০ ও চাউল 
॥* সের। আলু ও মিষ্ট কুমড়া ৮০ সের | ছুধ সাধারণতঃ ৩০ হইতে 
|» দের, কিন্তু বদরীর নিকটে নাকি ॥* হইতে ১২ পর্যন্ত সের। ম্বত 
১০ সের, ডাইল ৩/০, সরিষার তেল ॥* হইতে 1৮০, চিনি 1০ হইতে 
1০ সের। কেদার ও বদরী ছাড়া সর্বত্র জালানি কাঠ শন্তা। এক 
পয়সার কাঠে দুই জনের এক বেলার রানা হয়। 

ঘাত্রাপথে আমিষের ব্যবহার নিষিদ্ধ দেখিলাম | আমিধাহারীদের 
ইহাতে অন্থবিধা এবং স্বান্থের হানি হয়। এই কারণে অনেক যাত্রী 
ও ঝুলী যাত্রার শেষাশেঘি অ্স্থ হইয়া পড়ে । দুধও ছুল্রাপ্য। 

যান বাহনের ভাড়ার আন্দাজ পৃধে দেওয়া হইন্াছে। তদস্থলারে 
টাকা লইয়া বাহির হইতে হয়। মোঁটাদুটি ডাঙ্ির জন্ত ১৫০২ টাকা, 
মালের কুলীর বা কাণ্ডির জন্ক ৫০৯ ও অন্যান্য থরচের জন্য ১০০১ টাকা 
যথেষ্ট । শেষের দফায়--প্থে খাবার খরচ, পাঁগাদের দক্ষিণা, অন্দিরে 
প্রণাধী, ভিখারীদেক দান ইত্যাদি ধরা হইল । কিন্তু সব খরচই খুব 
হাত টানিয়া করিতে হইবে । 

পথে কষুপ্র মন্দির ও দেবস্থান সমূহে এবং ভিখারীদের দিবার জন্ত 
কিছু পাই পয়সা লাথে রাখিতে হয় । কেদার ও বদরীতে নোট ভাঙ্গান 
যাঁয়। চমোলির উপরে টাকা ভাঙ্গান একটু কঠিন । 


১১৮ গড়বাল ও কুমাওনে দেবস্থান 


(৭) কেদারভূতম দেবতা ও দেবন্থান 

কেদার বদরী পথের বনাবীর্দ পাবত্প্রদেশে যে ছোট বড় প্রাচীন 
দেবালয়মূহ দেখা থা ভাহাদের ইতিহান এবং এই অঞ্চলে উদ, . 
আোদিমঠ, গোপেশর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্থাপনার ইতিহান জানিতে 
কৌতুহর হ। এ সে প্রত তথা কাল-জ্রোতে বিলীন হইয়াছে 
সির নিবেদিতা ভাহার [7 0718578177৫ পুন্তিকায় এই 
পথের ধর্মপ্রতিটান ও ধমপ্রবাহ সম্বন্ধ স্বীয় ধারণা লিপিবদ্ধ করেন। 
কিন্তু তাহার সিঙ্বান্তের কোন এ্তিহামিক ভিত্তি পাওয়া যায় না। 
এটকিনমন সাহেবের গেজেটিররে সমগ্র গড়বাল ও কুমাওনের 
প্রধান দেবস্থানগুলির সংখ্যা ও শ্রেণী বিভাগ উল্লিখিত হইয়াছে * 
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মানসখণ্ড ও কেদারখণ্ড ১১৯ 


এবং উহাদের মধ্য বিশিষ্ট কয়েকটির এক তালিকা উক্ত গ্রন্থের 
৮০৯--৮১৪ পৃষ্ঠায় দেওয়া আছে । 

বন্দ পুরাণের মানসথণ্ডে ও কেদারথণ্ডে এই অঞ্চল সম্বন্ধে যে উল্লেখ 
আছে তাহার সংক্ষিপ্ত অস্থবাদ উক্ত গেজেটিয়রে ২৯৭-৩৫৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া! 
আছে। ভারতবর্ষের শিবলি*-সমূহের মাহাত্মা প্রচারই স্বনদ পুরাণের 
উদ্দেশ্যা। “2 006 ৫2) ০101০602056. 650901151006176 
সত] 06160? 00৫ 17717 ০1 118118062-0/00411006 036 
010 01575107 (/70671/7) ০ 09৫ ৫2100.” এ জন্য ইহাতে বৈষব 
প্রতিষ্ঠানগুলির উল্লেখ অতি সামান্য এবং অন্ত তথ্য একেবারেই নাই। 
কিন্তু ইহাতে এই বিশাল ভূখণ্ডের নদ নদী পরত ও শৈব দেবস্থানগুলির 
যে পুঙ্ান্পুঙ্খ উল্লেখ আছে, তাহাতে পুরাণ-রচযিতার বিপুল জ্ঞান এবং 
তাহার সময়ে এই পারধত্য দেশের মমৃদ্ধ অবস্থার পরিচর পাওয়া যায়। 
এই পুরাণ অবলম্বন করিয়া কেদারভূমির বতগান দেবস্থানখুলি চাঁলিত ও 
তাহাদের মাহাম্থ্য-পুক্তক সকল রচিত হইয়াছে। ইহাতে কামানের * 
উল্লেখ (116 71177/41/07 7)/5/)1415, [[, 0. 939) এবং শ্রীনগর 
অঞ্চলকে শ্রীক্ষেত্র বলিঘ্বা উল্লেখ থাকাতে অনুমান হয় যে উহা মোগল 
যুগের রচনা । 

কেদারখণ্ডে শক্করাচাখের কোন উল্লেখ নাই । উহাতে বিষু কু 
অবতারের সংশ্লি্ট কোন কথা নাই) এবং রাম-অবতারের রামক্ষেব্র, 
লক্ষণস্থান ও রামকতৃকি কমলেশ্বরকে কমল-অর্পণ এই তিনটি মাত্র উল্লেখ 
আছে। তাই মনে হয় যে গড়বালের রাম ও রুষ্* সন্ন্ধীয় মন্দিরগুলি 
আধুনিক বৈষ্ণব-মতাবলম্বী গড়বাল-রাজদের আমলের । নেইরূপ 
কুমাওনের গ্রামে গ্রামে আধুনিক শিব-মনিরগুলি একান্ত শিব-ভক্ত 
চন্দ্রাজাদের আমলের । 


১২5 পশ্চিমের মন্দির 


অবস্থান, বিগ্রহ এবং গঠন পদ্ধতি বিবেচনা করিলে, কেদার বদরী 
পথের গ্রাচীন মন্দিরগুলি দুই ভাগে বিভক্ত দেখা ঘায়। পশ্চিম অঞ্চলে, 
অর্থাৎ মন্দাকিনীর উপত্যকায় এবং ভীলকেদার ও কপ্রয়াগের মধ্যে . 
অলকাননদা-উপত্যকা্ ধন্দিরগুলিতে শিব প্রতিষ্ঠিত এবং এই অঞ্চলে 
উধিমঠ 'অবস্থিত। পূর্ব অঞ্চলে, অর্থাৎ বিষুগঞ্গার উপত্যকায় এবং 
ভবিষাবদরী ও আদিবদরীর মধ্যে অলকানন্দা উপত্যকায়, বিষণ মন্দিরের 
প্রাধান্য এবং এই অঞ্চলে জোধিমঠ অবস্থিত। এই দুইয়ের সন্ধিস্থলে 
গোপেশ্বরের মন্দির । 

অগস্থ্দুনি সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের | এখানে মন্দিরটি ক্ষুদ্র, কিন্তু বসতির 
মধো পুত চরে অবস্থিত। এ বিষয়ে কমলেশ্বরের সহিত ইহার সাদৃশ্য 
আছে। কিন্তু অগপ্থামুনি, শৃঙ্গি প্রভৃতি নামে যে সকল বৃহৎ ধাতু- 
শিখিত মৃতিগুলি এখানে প্রতিটিত আছে ভাহার দশ মৃতি এ অঞ্চলে 
কোথায় নাই । এগুলি বোধ হু প্রাচীন বৌদ্ধ যুতি। 


পশ্চিম-গড়বালের মন্দির 

কেদারের পথের প্রধান হনশিরগুলি_কেদার, গোরীকুণ তিথুগী, 
শুথকাশী, জুঙ্ঘমাথ এবং গ্রোপেশ্বর_এক ধরণের । ইহাদের উচ্চ গভ- 
গৃহের বহিরগাত্র ঈফ২ ঢালু এবং শিখর চতুঙ্গোন চাল দ্বারা তুষারপাত 
হইতে রগিছু। সাসনের কক্ষ ব| জগমোহন শ্রীক 66100 ধরণের 
ত্রিকোণ মন্ুধবিশিষ্ট ঘোচালা। এই গঠন দেখিয়া কাশ্ীরের 
বিখাত মাতত্ডি-ন্দিরের ভগ্লাবশেষের কথা মনে হয়। ইহাদের মধ্যে 
একমাত্র গোপেশবর-মন্দিরে লেখ পারা যায়, যাহাতে লিখিত আছে ?ে 
উহা ১১৯১ সালে নিগিত। অন্য মন্দির গুলিও হয়ত & সময়ের । কেদারের 
মন্দির নাকি গৌঘালিয়রের রাজা কতক উনবিংশ শতাবীতে 
পুননিমিত ( টা 171741015৮7. 5০0 চাও 0168 )1 


পৃবের মন্দির ১২১ 


ইহা ছাড়! গুপ্তকাশী অঞ্চলে নলা, ভেতা, কালীমঠ প্রভৃতি স্থানে যে 
ঘন্দিরগুলি আছে তাহা পরবর্তী কালের কোন শাক্জ-মতাবলহী 
রাজাদের আমলের বলিয়া মনে হয়। এ সব মন্দিরে এখন ফাটা! অঞ্চলের 
গোঁড়ীয ব্রাহ্মণের! কত তব করেন। ইহারা হয়ত শাক্ত-মভাবলম্বী। কিন্ত 
শুনিলাম যে এখন এ অঞ্চলে ধুয়া উঠিয়াছে যে ব্রাহ্মণের পক্ষে মাংস- 
ভক্ষণ অশাস্্ীয়। 


পুব-গড়বালের মন্দির - 

এ অঞ্চলের প্রাচীন তিন মন্দির_-পাণ্ড,কেশবে ছুইটি এবং বদরী 
_এক ধরখের। উহাদের বহির্গাত্র ( কৈলাস পর্বতের চুড়ার ধরণে 
নাকি ) নীচে দোজা ও উপরে বৃত্বাভাস। মন্দিরের সামনের প্রবেশ বক্ষ 
সাষান্য। বর্দরীর বতগ্জান মন্দির পুননিমিত এবং উহার ঘধোর ও 
প্রবেশের কক্ষ দুইটি আধুনিক । পাগু,কেশবে রক্ষিত এক তাত্রশাসনে 
কতুার রাজা পদ্ুট কতক বদরী-মন্দিরে দেবত্রদানের কথা আছে, এবং 
অন্ত শাসন হইতে জানা যার ঘে । নবম শতাকীতে ) জোধিমঠ অঞ্চল 
তাহাদের অধীন ছিল। এই মন্দিরত্রয় হয়ত আদিতে তাহাদের 
স্কাপিত। বদরী ও যোগবদবী বুদ্ধ মৃত্তি, এবং বৈজনাথের পুরাতন 
মৃতিগুলির মধ নাকি একটি বৃদ্ধ মৃতি আছে (441770) (/7:07/0/, 
ঢ.213)। অন্্রমান হয় যে কত্যর-রাজগণ এই অঞ্চলের আদিম 
অধিবাদীদের পূজিত বৃদ্ধদেবকে বিুঃ বা বদরীনারায়ণে রূপাস্তরিত 
করিয়া লন। 

ঘোগবদরীর পাশের মন্দিরে চতুতু্গ মৃতি আছে। ইহা কোন 
সময়ে স্থাপিত তাহা বল! যায় না। কিন্তু অন্য সব বিধুঁমৃতি 
জোধিমঠে বাসুদেব, বৈজনাথে ( ভল্লিহাটে ) সত্যনারায়ণ, এমনকি 
আদিবদরীও-_চতুছু'জ মৃতি । ছারাহাটের বদরীরও হয়ত এই যৃতি 


১২২ উদ্মিমঠ 


ছিল। এই মন্দিরগুলি এক ধরণের, এবং সম্ভবতঃ একাদশ : ও. পঞ্চদশ 
শতাষীর মধ্যে নানা শাখায় বিভক্ত কত্যুর-রাজাদের নিমিত। 

এই সকল স্থানে বিষুর নহিত শিবও প্রতিষ্টিত আছেন। বৈজ- 
নাথের চণ্তীমৃতির ও তঙ্লিহাটের মত্যনারায়ণ-মৃতির পাথর ও নিমাণ- 
কৌশল এক। আবার ইহাদের অদূরে কত্যুরদের রশচুলা-কোটে 
দেবী প্রতধিটিত আছ্ছেন, বাহার সামনে এখনও বলি হয় (:4171076 
(0458/9077 [৮ 213)1 তাই বোধ হয় যে কতারগণ বৈষব ও শান্ত 
উর মতই পোষণ করিতেন। 


উখিমঠ প্রতিষ্টান 


এই প্রতিষ্ঠানের অক্ষ রাওল সাহেব দাক্গিণাত্যের জঙ্গম শ্রেণীর 
শৈব। তাহার অধীনঙ্থ সাতটি প্রধান দেবস্থানের চারিটিতে পৃজারী 
জম, আর তিনটিতে পুজারী' স্থানীয় ত্রাঙ্ষণ। ইহাদের ব্যবস্থা 
এইরূপ 


কেদার_গ্রীন্মের ছয় মান মাত্র মন্দির খোল! থাকে। পুজারী 
জঙ্গম। পাণা শোণিতপুর-বাসী ব্রাহ্মণ । 

উথিদঠে ও কারনাথ প্রভ়ৃতি--পুজারী জঙ্গম। 

তিযুগী শা ছিগাদী রবি (ফাটা) গ্রামের গৌড় ক্রাঙষণ। 
পাণ্ডা স্থানীয় ব্রাঙ্গণ। 

শুধকাশীতে বিশ্বেশবর__পৃজারী জঙ্গম। 

কালীন)-_-পুজারী নিকটের কবিলটা গ্রামের শান্ত ব্রাহ্মণ। 

মধামেস্র-. গ্রীষের ছয় মাস মাত্র খোলা থাকে পূজারী জঙ্গম। 

তুঙ্গনাথ- গ্রীষ্মের ছয় মা মাত্র খোলা থাকে। পূজারী ও পাণ্ডা 
ম্কৃ গ্রামের ত্রাঙ্ছণ। 


জোধিমঠ ১৩ 


এই মকল দেবস্থানের জন্য পূর্ব রাজাদের দত্ত টি আছে। এই 
সব হইতে বৃটিশ গভর্মেন্টের অধীনে রাওল লাহেব বিগ্রহ্ের পুজা! ও 
মন্দির সমূহের ব্যবসথ! করেন। সিষটর নিবেদিতা লিখিযাছেন ঘে পূর্বের 
গড়বাল রাজাদের সনদের বলে উধিমঠ স্থাপিত । হিমাঝয়স্থ এই 
প্রতিষ্ঠান কিনপে হদূর দক্ষিণের সমপরদায়-বিশেষের হনে ্স্ত হইল 
তাহা প্রহেনিকাময়। বতমান রাওল সাহেব নাকি লিঙ্গামেং-কেন্ত্র 
বেলারি জেলা হইতে আসিয়াছেন। রাওল উপািও অন্ভুত। হয়ত 
_বতান মহারাজের মত- পূর্বে মোহন্তদের এই উপাধি ছিল। 

জোধিমঠ প্রতিষ্ঠান 

এই প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষ রাওল সাহেব মালাবার উপকূলের নগরী 
শ্রেণীর ত্রাঙ্ষণ । ইহার অধীনস্থ দেবস্থানগুলির মধ্যে আমরা যে বয়টি 
দেখি তাহাদের ব্যবস্থা এইরূপ-_ 

বদরীনারায়ণ__ গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র মন্দির খোলা থাকে? 
পুজারী স্বয়ং রাঁগুল সাহেব । পরিচারক ও ভোগ-পাচক চমোলির 
নিকটস্থ ডিমরি গ্রামের গৌড় ত্রাঙ্গণ। পা ১২৫ মাইল দুরের দেব- 
্রগ্নাগের মহারাই্ীয-বংশোদ্তব ত্রাঙ্মণ। 

পাওুকেশবে ফোগবদরী--পৃজারী তরিবাঙ্গুর রাজোর স্মাত বা 
আর ব্রাঙ্ষণ। 

জোধিমঠে নৃসিংহবদ্রী--পৃজারী তাঞ্জোর জেলার স্মাত তরাঙ্মণ। 

জোধিষঠে খাহদেব_ কোয়েছাটোর জেল!র শ্মাতণ ব্রাহ্মণ । 

ইস্থা ছাড়া আর একটি উল্লেখযোগ্য দেবস্থান-দ্বারাহাটের বদরী-_ 
নাকি জোধিঘঠের অধীন (41719601561. [, 235 )1 

এ সব দেবস্থানের জন্য পূর্ব রাজাদের দত্ত গুঁট আছে। যাত্রী 
হইতেও বেশ আমদানি হয়। ইহাদের উপর এতদিন রাওল সাহেব 


১২৪ পঞ্চবদরী 


এককপ সর্বময় ক ছিলেন।* সম্প্রতি (১৯৩৯ লালে) আইন পাশ 
হইয়া কাধ নির্ধাহের জন্ত তাহার সহিত এক কথিটি নিযুক্ত হইয়াছে। 

জোষিম সন্ভবতঃ গড়বাল রাজাদের আমলে স্থাপিত। কিন্তু এই 
বৈধব প্রতিষ্ঠানের কতৃত্বি কিরূপে দক্ষিণের শৈবমভাবলম্বীদের হাতে 
গেল তাহা রহশ্তারৃত। এই মট শঙ্করাচার্য স্থাপন করেন বলিয়া যে 
প্রবাদ আছে তাহা অযূলক মনে হয় কারণ ইহাদের সহিত শঙ্করের 
শ্রবতিভ সন্সযামী সম্প্রদায়ের কোন সঙগন্ধ নাঈ। আর শঙ্কর বা কেন 
বৈষ্ণব এট স্থাপন করিবেন? বোধ হয় বাওল লাহেবেরা শঙ্গরের 
ভেলীর নুরী প্রাঙ্গণ বলিয়া এই প্রবাদ উঠিয়াছে। 

পঞ্চক্দোরের অনকরণে পঞ্চবদরী ভইঘাছে-বদরী, যোগবদরী, 
উপ্গম্‌ গ্রামে ধ্যানবদরী, অনিমতে বৃদ্ধবদরী এবং আদিবদরী ( অথব। 
কাহারও এতে ভবিষাবদরী )। উরগম্‌ কুমারচটির উত্তরে। অনিমঠ 
কুমারচটির নিকটে ভবিষ্যবদরী জোিঘঠের ১৩ মাইল পুবে 
নিতির পথে) 


গোপেশ্বর প্রতিষ্ঠান 


এই প্রতিষ্ঠান পৃৰে উধিষঠেতব অধীন ছিল, এখন স্বতদ্ব হইয়াছে । 
উহার অধাঙ্গ বাঁরাওল সাহেব দাক্ষিণাত্ের ভঙ্গম | তাহার গদি 
গোপেশবের মুন্দিরচত্বরে অবস্থিত । পঞ্চবদরীর অগ্থর্গত রুদ্রনাথ এই 
প্রতিষ্ঠানের অন্তগত। তাহার নিজ মন্দিরে গ্রীষ্মের ছয় মাস মাত্র পভ 
হয়। গোপেশ্বর ও রুদনাথ উভয়ের পৃজারী স্থানীয় স্রাহ্মণ। 
৩ শাম 1800 বাথ অথ টের 85105710881 0 জগ 
দা 0৮6 হস016 0185 00৮ ১8৪ ৪018 07808200908 01 2178890৮127 
নথ 01 50 660101৩0658 আটা) চ৪০ সনু 301)1৯5৮ 500138.007070] 
[১৮86 থান 018৮2 টিমাটেস৪], 2০ উিহিসদ] 098৮ ৮৩8 


80001 73700008 [৩ উজটাতাছ। [ণছ না £.100৩106হ 0৫ 920 
16405 01888100118 ০1৬0)৮ (64782210220 9,146) 


গোপেশ্বর ১২৫ 


এ দিকের সমস্ত বিশিষ্ট মহাদেবই অনাদিরূপী অর্থাৎ স্বাভাবিক 
প্রস্তর শূক্দ। গোপেশ্বর নিমিত লিঙ্গ এবং বদরী প্রভৃতি বিফুমৃতির 
মত যাত্রীদের অস্পৃশ্তা। গোপেশ্বর মন্দিরের বাহিরে খুব প্রাচীন এক 
বিষুমৃতি পড়িয়া আছে এবং রাওল সাহেবের গদির নিকট "স্তর 
দ্বিতল প্রকোষ্ঠে লক্ষ্ীদেবী আছেন ।” গোপেশ্বর নাম শিব অপেক্ষা 
রুফেরই উপযুক্ত। তাই মনে হয় যে পূর্বে এখানে বিফুমৃতি প্রতিষ্ঠিত 
ছিল, পরে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছে; কিন্তু নাম .ও অর্চনা বৈষ্ণব 
ধরণের রহিয়া গিয়াছে। গোপেশ্বরে প্রাঞ্ধ লেখ হইতে দখা যায় 
ঘে পূর্বে ইহা শিবক্ষেত্র ছিল, দ্বাদশ শতা্বীর শেষভাগে এখানে অনেক 
মল্প কর্তৃক শ্রীপন্মপাদ-যন্দির নিষিত হয়। তাহাতেই হয়ত এখন 
গোপেশর লিঙ্গ স্থাপিত । কেদার্খণ্ডে এ স্থানের নাম গো-স্থল। 

৮৮১ ল্কুমাওঢনর ইতিহাস 

বতগান অল্মোড়া ও নৈনীতাল এই ছুই জেলা খিলিয়া কুমাগুন 
প্রদেশ | এই প্রকাণ্ড ভূভাগ এক সমগ্র অল্সোডার চন্দ্র উপাধিধারী 
রাজাদের অধিকৃত ছিল, এবং তাহাদের আদি ঝাসভূমি কালীনদী 
তীরস্থ কৃষ্ণাচল হইতে কুমাওন নাম গ্রাপ্ত হয়। ইভার পর্বতময় 
উত্তরভাগ গ্রক্কত কুমাওন, যাহাতে কুমাওনের রাজধানী এবং প্রধান নগর 
দুর্গ ও তীর্থ সকল অবস্থিত। দক্ষিণের সমতল ভাগ রুহিলখণ্ডের অংশ- 
বিশেষ । উহা ক্রমশঃ কুমাওন রাজ্যে সংযুক্ত হইয়া পৃবে কালী বা 
সারদা নদী ও পশ্চিমে রামগঞ্া পযস্ত বিভ্তৃত হইয়া রাজা রুদ্রচন্দ্রে 
আমলে ( ১৫৬৫-১৫৯০) দৈর্ঘ্য হইতে চৌরাশি-কোশ মহল ও রাজস্বের 
পরিমাণ হইতে নওলাখিয়া মহুল নাম প্রার্ধ হয়। ইহাতে পশ্চিমে 
কাশীপুর, মধ্যে হলদোয়ালি ও পৃবে টনকপুর বতমানে প্রধান বাণিজ্য 
ও শ্াসনকেন্দ্রঃ কালাগড়, রামগড়, কাঠগুদাম গু টনকপুর এই চারি 


১২৬ কুমাওনে কত্যুর-রাজন্ব 


811-8680 এর মধ্য দিয়া লাইন টানিলে উহ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগহয়কে 
বিভক্ত করে। 

দক্ষিণভাগে কালীপুরের নিকটে প্রাচীন পাঞ্চালের রাজধানী অহি- 
ক্ষেত্রের স্থান নির্দেশিত হয়। এখানে নাকি ফ্রোণসাগর নামে বৃহৎ 
তড়াগ ও অন্ত প্রাচীন নিদর্শন আছে (:৫7)18/01 04:2//99)7 0,276 )। 
কাশীপুরের বতথান রাজা চন্দ্র রাজবংশের এক শাখা হইতে উদ্ভৃত। 

কত্যুর রাজত্ব 

উত্তরের পাবত্য কুমাওনে কোন প্রাচীন এতিহীসিক নিদর্শন পাওয়া 
মায় নাই। পণ্ডিতদের অগ্থমান যে এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা 
খাসিয়া-জাতীয় ও বৌদ্ধধমণবলদ্বী ছিল, এবং তাহাদের এক প্রধান 
কেন্দ্র ছিল নৈনীতালের উত্তর-পূবে বামগড়। অষ্টম শতাব্দীতে 
অল্যোড়া সহরের উত্তরস্থ গোগতী নদীর উপত্যকার এক হিন্দু রাজ- 
বংশের অভ্ঠানয় হয়। বভামান 'বৈজ্ঞনাথ বা ভাহার নিকটে কোন 
স্থানে কাতিকেপুর নাথে তাহাদের বাজধানী ছিল। তাহা হইতে 
এই রাজবংশের ও তাহাদের আদি বাসভূমির নাম কতুার হইয়াছে। 
প্রবাদ যে কোন ক্যবংশী ক্ষত্রিয় অযোধ্যা হইতে আসিয়া এই রাজ্য 
স্থাপন করেন । হয়ত সেই কারণে এই অঞ্চলের প্রধান নদী দুইটির 
নাম সরযু এ গোমতী হইয়াছে। কত্যুরগণ ক্রমশঃ খাসিয়া প্রধানদিগকে 
বশীভূত করিয়া! উত্তরে বদরীধাম পথস্ত রাজ্য বিস্তার করেন। 

কাতিকেযপুর হইতে দত্ত ছয়খানি লেখ পাওয়া গিগ্ছে। তাহার 
চারিখানি তাম্রফলক পাতুকেশব মন্দিরে আছে, একথানি তাত্রফলক 
(অল্পোড়া সহবের্‌ পচন মাইল পৃবে ) বালেশ্বর মন্দিরে আছে, এবং 
এক প্রস্তর লিপি ( অল্মোড়ার সাতাশ মাইল উত্তরে ) বাঘেশ্বর মন্দিরে 
গ্রথিত আছে (70 17771010567 171১6745) [1], 0০, 467-485 )। 


কতা রাজস্ব ১২৭ 


ইহার মধ্যে পাওুঁকেশবের ছুইথানি ফলক ও বাথেশ্বর প্রস্তরলিপি 
হইতে এক বংশের সাতজন রাজার নাম পাওয়াযায়। উহাদের 
একজন ললিতশূর দেব একবিংশ ও দ্বাবিংশ রা্যান্দে এই ছুই তাত্র- 
শাসন দ্বারা এক ব্রা্মণকে ভূমি দান করেন। ইহার প্রথম খানিতে 
বৃষ সীল সংযুক্ত আছে এবং দ্বিতীয়তে তপোবন গ্রামে উল্লেখ আছে 
বাঘেশ্বর-লিপি ললিতের পুত্র ভূদেবের এ মন্দিরে দেবত্র-দ্টনের শাসন । 
ইহাতে ভুদেব ৭৪. 28103 005010062০6 উলটা) 2) 
০0605 06 8001 512%80% বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। গড়ের 
পাল-বংশী রাজাদের শাসনের সহিত সাদৃশ্ঠ দেখিয়া এটকিনসন সাহেব 
এই লেখগুলিকে নবম শতাবীর বলিয়া দিদ্ধান্ত করিয়াছেন । 

আর তিনথানি লেখ হইতে__পরবর্তী অন্ত এক কত্যুর বংশের 
পীচজন রাজার নাম পাওয়া যায়। এই লেখের একখানি বালেশরে 
রক্ষিত রাজা দেশটের পঞ্চম রাজ্যানে বিজ্যয়েশ্বরের (সম্ভবতঃ বালেশ্ববের 
পূর্ব নাম) মন্দিরে দেবত্র-দানের শাসন। দ্বিতীরখানি পাওুকেশবে 
রক্ষিত দেশটের পুন্ত পল্মটের পঞ্চবিংশ রাজ্যাবে বদরী মন্দিরে দেবত্র- 
দানের শাসন। তৃতীয়খানি পারুকেশবে রক্ষিত পন্মটের পুত্র স্থৃভিক্ষ 
'দেবের চতুর্থ রাজ্যান্ধে স্থভিক্ষপুর ( সম্ভবতঃ কাতিকেয়পুরের নামাস্কর ) 
হইতে ছুই ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের শাসন । দেশট ও পদ্মট শৈব-মতাবলী 
এবং সুভিক্ষ দেব +5 ড51502%2, ৫6৮০৫500016 300:6106 
81016 800 ৪ 08000 06 07056 1880760100০ 989083” 
ছিলেন। কাত্তিকেরপুরের এই রাজাদের সময় বো হয় বদরী, পাও 
কেশব ও তপোবনের প্রাচীন মন্দিরগুলি নিমিত হয়। 

ইহার পর আর কাতিকেরপুর ৰা স্থভিক্ষপুরের কোন উল্লেথ পাওয়া 
যায় না। তখন কত্যুর রাজের একাধিপত্য লোপ পায় এবং কত্যুরগগণ 


১২৮ কত্যুর রাত 


নানা শাখায় বিভক্ত হইয়! ভোটি বা শিরা, আস্কোট, কতুুর বা বৈজনাথ 
এবং পালি বা ছারাহাট কেন্দ্রে পঞ্চদশ শতাব্দী পস্ত রাজ । 
এটকিনসন সাহেব এই সব শাখা রাম্্রবংশের তালিকা দিয়াডেণ (20০ 
11954817107 19/44/7441, 20,530, 531, 536 ৪৫ 553 )1 
আদিবদরী; দ্বারা, বৈজনাথ, বাগেশর, বাছলশ্বর প্রভৃতি স্থানের স্থন্দর 
মন্দির ও মৃতিসমূহ এই শাখা রাজগণের উৎ্ক্ম ও লমৃদ্ধির সাক্ষ্য 
দিতেছে । ছারার মৃতিতে ছ্বাদশ শতাব্দীর এবং অন্থত্র ত্রয়োদশ ও 
পঞ্চদশ শতাবীর লেখ পাওয়। গিয়াছে। (1%6 177777110217)5 19/44)6714 
[া, 0,520.) ইহার পর খণ্ড কতুযুর রাজাগুলি ক্রুণশঃ বিজিত হই! 
নবোখিত চ্জ্রাজগণের কুমাওন-রাজ্জ-তুক্ত হয়।  চন্দ্ররাজগণ 
নাকি কত়ার-কন্যাদিগকে বিবাহ করিতেন কিন্তু লিজ কন্তাগণকে 
কত্যুর বংশে বিধাহ দিতেন না৷ (1714. 2, 495)। ডোটির কতক ক 
রায়াণ-কা-রাজা বাঁ রাজাধিরাজ উপাধি ছিল এবং চম্পাবতে চন্দ্রদি: 
উত্থান সময়ে তিনি এ অঞ্চলের অধিরাজ বলিয়া গণ্য হইতেন। ডোটি; 
এক রাজওয়ারা বা যুবরাজ অজদ্ন পাল ১২৭৯ সালে ডোটি ত্যাগ করিয়া 
আস্তোটে পৃথক রাঙ্গা স্থাপন করেন। তাহার বংশধরের আজিও সেই 
উপাধি । (116 11///8/1476)) 1)///৯, [1 ঢ5321 স্থুশীলচন্দ্ 
ভট্টাচাধের মানসরোব্র ও কৈলাস, পৃষ্ঠা ২৫) 

বাঁলেশ্বর মন্দিনে রক্ষিত দেশট দেবের তার শাসনের পৃষ্ঠে নেপালের 
ছুলু নগরের বৌদ্ধ রাজা ক্রাচল্ দেবের ১২২৩ সালের এক লেখ খোদ) 
আছে যাহ] হইতে তাহার এই শিরা অঞ্চল দখল করার কথা জানা যায় 
আবার উহার নীচে বিক্রমচজ্জরের ১৪২৩ সালের লেখ তইভে জান? যায় থে 
দে সময় উহা! চন্দরদের অধিকারে আ,ন (1186 41771010741) 71৯, 
হা, 9,523). ্ 








কুমাওনে চন্দ্র-রাজহ ১২৯ 


চন্দ্ররাজত্ব 

চন্দ্র রাজগণের অভুদয়ের ইতিহাস অজ্ঞাত। এটকিনসন সাহেব 
. এই বংশের রাজাদের এক তালিকা দিয়াছেন ( 776 17877101047 
177///745 ঢা, 2, 500-501)। প্রবাদ যে এই রাজবংশের স্থাপ্য়িতা 
সোমচন্্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, এবং প্রয়াগের বিপরীত তীরের ঝুসি 
(প্রাচীন প্রতিঠানপুর) হইতে আসিয়া কালীনদীর পশ্চিম তীরস্থ অঞ্চলের 
কত্যুর বখীয় ব্রদ্ষদেবের কন্যাকে বিবাহ করিয়া চম্পাবৎ ছূর্গ নিমণ 
করেন এবং ৯৫৩ সালে অপুত্রক ব্রহ্ষদেব মৃত হইলে তাহার স্থানে এই 
অঞ্চলের অধিপতি হন। সোমচন্দ্রের নাকি জোষী, বিষ্ট ও পান্তা 
উপাধিধারী ক্যান্তকুক ত্ান্মণ কামদার ছিলেন, ধাহাদের বংশধরগণ চন্তর- 
রাজত্বে যুদ্ধে ও শাসনকার্ধে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। আবার 

ইহাদের বংশধরগণ এখন কুমাওনে প্রতিপদ্ধিশালী। 

১৫৬০ সালে অল্োড়ায় স্থানাস্তরিত হইবার পূর্বে চম্পাবৎ দুর্গ 
চন্দ্রদের রাজধানী ছিল। উহা কুমাওনের পূর্ব সীমান্তে কালীনদী 
তীরবর্তী পর্বতের উপর ৫৪৬০ ফুট উচ্চে, অল্োড়! সহর হইতে ৫৪ মাইল 
দক্ষিণ-পৃবে, লোহাঘাটের আট মাইল দক্ষিণে এবং টনকপুর রেল 
স্টেশনের ২৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত । চক্জরাকগণের এই আদি বাসভূমি 
ক্মাচল বাঁ কুমাওন এক বিশিষ্ট অঞ্চল। ঘানসখস্ডে ইহার মধ্য দিয়া 
কৈলাস-ঘাজ্রার পথ নির্দেশিত আছে। আধুনিক কালে লোহাঘাটের 
ছুই মাইল দূরে স্বামী বিবেকানন্দের মায়াবতী আশ্রম স্থাশিত হইয়াছে, 
এবং টনকপুরের উত্তরে ত্রদ্মদেবমণ্তি নামক স্থানে সারদা-+রের হেড, 
ওয়ার্কন্‌ নিমিত হইয়াছে। 

সোমচন্দ্রের পর প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া চন্দ্রদের নাম বিশেষ 
শুনা যায় নাঁ। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে রাজা গরুড জ্ঞানচন্্ 


৯ 


১৬০ চন্ররাজ 


(১৩৭৪-7১৪১৪] দির পাঠান সুলতানের আন্কুলো দক্ষিণের কতক 
সমতল ভূমি হস্তগত করেন। তাহার পৌন্ত উদ্ধানচন্্র এক বতমর রাজস্ব 
মধ্যে রাজ্যের বিস্তার করেন এবং বালেশ্বর মন্দিরের সংস্কার আরম . 
করিয়া যান-যে কার্য বিক্রম ১৪২৩ সালে সমাপন করিয়া এ মন্দিরে 
রক্ষিত দেশটদেবের তা্ফলকের পৃষ্ে লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ১৪৩৭ 
সালে তাহার ভ্রাতুপুত্র ভারতী খাসিয়াদের সাহাঘো তাহাকে 
রাজাচাত করেন। 

ভারতী ও তীহার বংশধরগণের ১২৩ বৎসর রাজত্ব গৌরবময় 
ভাবতী স্ব ব বংসবের চেষ্টায় ভোটির রায়ান-কা-রাজাকে পরাজিত 
ও ভোটি লুঠন করিয়া চম্পাবতের প্রাধাসথ স্থাপন করেন। তাহার পুত 
কততনচন্্র ( ১৪৫০--১৪৮৮) কিছু দিনের জন্য শোর বা পিঠোরগড় 
অধিকার করার এই প্রাধান্ত বৃদ্ধি পায়। রূতনচন্ত্র নিজকে বিশেষ 
অনুগ্রহভাজন যনে করিয়! জাগেশ্বরের মন্দিরে অনেক দেবত্র দিয়! যান। 
তাহার পুত্র কীতিচন্্র ( ১৪৮৮--১৫০৩ ) এই বংশে সর্বাপেক্ষা পরাত্রান্ত 
ও কৃতী রাজা ছিলেন। তিনি কত্যুরদের হাত হইতে বিসোদ বা 
অন্মোড়। অঞ্চল, এবং পালি বা দ্বারাহাট অঞ্চল, এবং খ্টিয পে হাত 
হইতে নৈনীতালের পশ্চিমের কোটা অঞ্চল, আর কাঠি রাজপুতদের হাত 
হইতে ফটু্দাকোট বা কুশীর উপত্যকা ভূমি অধিকার করিয়া পশ্চিদে 
রামগঙ্গ। নদী পথ্স্ত রাজ্য বিস্তার করেন। ইহার পর প্রায় পঞ্চাশ বংসর 
চন্দ্রদের অধিকার স্থির থাকিয়া ভীগ্মচন্দ্রে সময় ( ১৫৫৫--১৫৬০ ) পুবে 
ডোটি ও পশ্চিমে পালি অঞ্চলে বিজোহ দেখা দেয়। উহা দমন করি: 
হৃশাদনের জনতা ভীমচন্্ চম্পাবৎ হইতে রাজ্যের মাঝখানে অন্মোড়ার 
(কত্যুরদের খাগমারা ছুর্গে) বাস উঠাইথ়] আনেন। সেখানে 
নপ্াবস্থায় রামগডের এক খাসিফা সর্দার তাহাকে নিহত করে! 


চন্দ্ররাজত্ব ১৩১ 


তাহার পোস্নপুত্র বাল কল্যাণ, অবিলম্বে এই হত্যার প্রতিশোধ লন 
এবং অন্যোড়াতে রাজধানী কায়েম করেন । অজ্মোড়া রাজধানী হইতে 
বাল কল্যাণ ও ভীহার বংশধরগণ দেড়শত বৎসরের উপর কৃতিত্বের 
সহিত রাজত্ব করেন। দক্ষিণে তাহাদের লমসাময়িক-_-আকবর হইতে 
আরঙ্গজেব- প্রবল মোগল বাদশাদের মহিত নল্প্রীতি রাখিয়া 
তাহারা কত্যুর, ভূটিয়া প্রভৃতি খণ্ড রাজাগুলি জয় করিয়া লইয়া এক 
প্রকাণ্ড রাজ্য গঠন করেন, যাহা তীহাদের আদি বাসভূমি কুমাওনের নামে 
প্রসিদ্ধ হয়। এই সময় হইতে কুঘাওন-রাঁজগণ গড়বালের উর্বর লোভা 
অঞ্চল দখল করিবার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকেন। ছুই শত 
বদর ধরিয়া! উভয় রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ চলে । এই সময়ের কুমাওন- 
রাজগণ বু দেবত্র ও ত্রদ্ধত্র দান করিয়া গিয়াছেন এবং কুমাওনের 
অসংখা আধুনিক শিব-মন্দিরগুলিও এই আমলে নিমিত। 

বাল কল্যাণ পাচ বৎসর মাত্র রাজত্ব করেন! তাহার মধোই তিনি 
সরযূ ও রামগ্গার মধ্যবর্তী গঙ্গোলি, ও তাহার উত্তরের খাপিয়া- 
অধুষিত দানপুর জয় করিয়া লন এবং তাহার শ্যালক ভোটির রায়ানকা- 
রাজার নিকট হইতে শোর বা পিঠোরগড় অঞ্চল হস্তগত করেন। তাহার 
পৃত্র রুদ্রচন্্র ১৫৬৫ --১৫৯৭) পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন । তিনি প্রথমতঃ 
আকবন্‌ বাদশার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া রাজোর দক্ষিণাংশ মোগল- 
আক্রমণ হইতে নিমুক্ত করেন? তারপর তিনি স্বীয় মাতুলের রাজ্য 
রামগন্গা ও কালীনদীর মধ্যবর্তী ডোটি বা শিরা আক্রমণ করেন। বহু 
বৎসর ধরিয়া নিক্ষল চেষ্টার পর ১৫৮০ সালে তাহার হে ধাপতি গঙ্গোলির 
পুরুষোত্তম বা! পরখু শিরা দুর্গ অধিকার করিলে এ অঞ্চল রুদ্রচন্ছ্ের 
রাজাতুক্ত হয়। তদবধি কতুর বংশোস্তব আস্কোটের রাজওয়ারা সাহেব 
জমিদার রূপে গণ্য হইতেছেন। শিরা-জয়ের জঙ্তা রুত্ুচন্্র পরখুকে যে 


১৩২ চন্দ্ররাজন্ব 


ভূগিদান করেন তাহার তাযশাসন গঙ্গোলিতে পরধুর বংশধরের নিকট 
আছে। তারপর গডবালের বধান অঞ্চল অধিকারের জন্য কুদ্রন্্ 
গরখুর নেতৃত্ধে এক অভিযান প্রেরণ করেন। কত্ুর অঞ্চলের মধ্য দিয়া . 
যাইবার সগগ্ন তথাকার রাজা শুকপাল গড়বালরাজের সাহায্যে 
বৈজ্ঞনাথের দশ মাঈল উত্তরে গরলদামে উত্তা আক্রমণ করিয়া বিধবন্ত 
করেন, পরথও নিহত হন। তখন স্বয়ং রুদ্র শুকপালকে আক্রমণ করিয়া 
নিহত করেন এবং প্রাচীন কত্যুর রাঁজোর এই শেষ অংশ নিজ রাজ্যতুক্ত 
করেন। কুদ্রচন্্র বালেশ্বরে বিশেষ ভক্তিমান ছিলেন এবং তাহার 
মন্দিরের অরধিকারীকে বহু ভূমি দান করেন। রুদ্রের পুত্র লক্ষীচন্ 
(১৫৯৭--১৬২১) মুক্তহন্ডে ঘন্দির নির্মাণ ও ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন। 
লগ্মীচন্দ্রের পৌত্র বাজ বাহাছুরচন্ত্রের চলিশ বৎসর রাজত্বকাল (১৬৩৮-- 
১৮৭৬) বৈচিহময়। তিনি শাজানানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এবং 
১৬৫৫ সালে মোগল সেনাপতি ,খলিলুন্না থার গড়বালের ছুন অঞ্চল 
আক্রমণে মাহচর্ধ করিয়। শি রাজ্যের দক্ষিণাংশ মোগল-আক্রমণ হইতে 
নিযুক্ত করেন। তারপর গড়বাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া লোভার উত্তরে 
দেউলথালের নিকটস্থ জুনিয়াগড় ছুগ দখল করিয়া তথাকার নন্দাদেবী- 
মৃত অল্সোড়ায় লইয়া আদেন। রাজোর পূর্ব সীমান্তের ইনীয়দিগকে 
দমন করিয়া তিনি কৈলীপ-যাত্রার পথ নিধি্ধ করেম। ভীমতালের উচ্চ 
মন্দির তাহার নিমিত এবং বু দেবন্র ও বর্ত্র তাহার দান। কিন্ত 
শেষজীবনে সন্দেহ গ্রস্ত ও স্বেচ্ছাচারী হই! নিংনঙ্গ অবস্থায় তাহার মৃত্যু 
হয়। বাজ বাহাদুরের পুত্র উদ্ভোগচন্্র ও পৌত্র জ্ঞানচন্্রের পর 
জগতন্ত্র রাজা হন (১৭০৭--১৭২০)| তিনি গড়বাল বাজ্য আক্রমণ 
করিয়া কিছুদিনের জন্ব প্রীনগর বাক্তধানী অধিকার করেন। তাঁহার 
সথশাসনে কুমাওন সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। কিন্ত তাহার পু দেবীচন্দের 


চন্দ্ররাজত্ব ১৩৩ 


সময় বিষ্ট শ্রেণীর কম্চারীগণ সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করিয়া রাজ্যে 
যথেচ্ছাচার আনয়ন করে, এবং ১৭২৬ সালে কোটার নিকট দেবীপুর- 
প্রাসাদে অবস্থান-কালে গুপু হতা। দ্বার দেবীচন্দরের প্রাণনাশ করে। 
তাহার সহিত মূল চন্ত্রবংশ লোপ পায়। 

তাহার পর উহার দৌহিত্র বংশের একজনকে রাজা খাঁড়া করিয়া 
কিছুদিন কতৃত্ব করার পর যখন ১৭৩০ সালে কমট্চারীগণ তাহাকেও 
হত্যা করে তথন তাহাদের বিপক্ষদল উঠিয়া চক্জরদিগের এক শাখা বংশের 
কল্যাণ নামে এক বান্তিকে রাজ্ঞা করে । কল্যাণ রাজা হইয়! বিষ্টদের 
নিধাতন,ও প্রতিদন্িতার ভয়ে চক্্রবংশীয় সমস্ত পুরুষের প্রাণ বাচঙ্ষু নষ্ট 
করিতে প্রবৃত্ত হয়া কুমাওনে এক আতঙ্গের সহি করেন। এইকূপে 
চক্ষু নষ্ট হইলে চন্দ্রবংশীয় হিম্মত গৌনাই কুমাওন হইতে পলায়ন করেন 
ও কাশীপুর-আক্রমণে পরাজিত হইয়! আওলায় রুহিলা সর্দার আলি 
যহম্মদ খাঁর শরণ লন। কল্যাণচন্্রের গুপ্তঘাতকেরা সেখানে তাহাকে 
হত্যা করায় ১৭৪৩ সাল আলি মহম্মদ দৃশ সহশ্র সৈন্য দিয়া রহমত খাকে 
কুমাওন আন্রমণ করিতে পাঠান। কল্যাণচন্র এই অভিযান রোধ 
করিবার কোন ব্যবস্থা করেন না, বা তাহার কাশীপুরের শাসন-কত? 
শিবদেব জোষীকেও কোন সাহাধা পাঠান লা। ফলে রহম রুদ্রপুরে 
ও হলদোয়ানিতে যুদ্ধে শিবদেবকে পরান্ত করিয়া, ভীমতালের উপরের 
বরখেরি দুর্গ হস্তগত করিয়া, রামগড় ও পুড়ার পথে অল্পোড়ায় উপস্থিত 
হন ও রাজধানী অধিকার করিয়া লন। কুহিলাগণ পথে ঘে সকল 
দেবালয পায় তাহা নষ্ট ও লুষ্ঠন করিঘ্পা যায়, যাহার চিন্তন আজিও 
রহিয়াছে) পরে গড়বাল-রাজের মধাস্থতায় রুহিলারা কুমাওন ত্যাগ 
করিয়া যায়। কল্যাণচন্্ও বাদশা মহম্মদ শার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া 
মোগল-আক্রমণ হইতে নিজ রাজোর মূক্তি-প্রতিক্রতি লাভ করেন। 


১৩৪ চন্দ্ররাজত 


আল্মোড়ার উ্ধরের বীণেশ্বরের মন্দির কল্যাণচজ্জ লিমশণ করেন এবং 
এখানে থাকিতে ভালবাপিতেন | শেষ কালে নিজেই অন্ধ হইয়া ১৭৪৮ 
সালে কল্যাণ মারা যান । 

তথন তাভার পুত্র দীপচন্্র রাজ। হল ও প্রায় ত্রিশ বৎসর রাজত্ব 
করেন। ইহার প্রথম অদ্ধে মন্ত্রী শিবদেবের জ্ুব্যবস্থায় রাজ্যের অবস্থা 
ভাল থাকে । মোগল বাদশার সহিত সম্প্রীতি হেতু ১৭৬১ সালে 
পাণিপতত-ক্ষেত্রে দীপচন্দের চারি সভশ্র কুমাগুনী সৈশ্ত মোগল পক্ষে যুদ্ধ 
করে। দীপচচ্জর দুর্লচিত্ত ও অতিরিক্ত ব্রাঙ্মণভক্ত ছিলেন। তাহার 
ঢুবলতার জন্য তাহার দুই প্রধান ক্চারী শিবদেব ও হরিরামের মধ্যে 
বিবাদ উপস্থিত হইচ। সশশ্থ বিরোধে পরিণত হয় । শেষে শিবদেব জয়ী 
হন, কিন্তু অল্প দিন পরে ১৭৬৪ সালে কাশীপুরে বিদ্রোহী সৈম্কদের হাতে 
ভাহার মুত হয়। তারপর শিবদেবেক বিখ্যাত পুত্র হরদেব জোধী 
ও রাওভালা সৈনাধাক্ষ মোহন প্িংহের মণো প্রাধানা লীভের জন্য 
ক্রমাগত চক্রান্ত ও যুদ্ধ বিগ্রহে কুম!গন বিপশন্ত হইতে থাকে | ১৭৭৭ 
সালে মোহন সিংহ অল্মোড়া দখল করেন এবং হরদেবকে কারারুদ্ধ 
করিয়া ও শিরাকোট দুগে বন্দী দীপচন্জকে হতা। করিয়া মোহনচন্ত্র নাম 
লয় কুমাওনের রাজা হন। “দীপচন্দ্রের সহিত প্রাচীন চক্দুবংশের 
লোপ হয়। 

মোহন সিংহ রাজ। হই়াই তাহার বিপক্ষী্দিগকে উচ্ছেদ করিতে 
আরস্ত করেন। কিন্তু ১৭৭৯ সালে গড়বালরাজ ললিত শাহ দ্বারাহাট 
অঞ্চল আক্রমণ করিলে মোহনের সৈন্ তাহার নিকট পরাজিত হয় ও 
বেগতিক দেখিয়। মোহন কুমাওন ত্যাগ কবিয়া রামপুর রাজো গিয়া 
আশ্রয় লন। তখন গড়বালরাজ স্বীয় দ্বিতীয় পুত্র প্রচ্ায়কে কুমাওন 
সিংহারনে বসান। হবদেব ত্তাহার মন্ত্রী হন। ১৭৮৬ লালে ললিত 


চন্দ্ররাজত্বের অবসান ১৩৫ 


শাহের মৃত্যু হইলে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র জয়কীতি শ্রীনগরে রাজা হন। 
তখন এ সিংহাসনও অধিকার করার উদ্দেশে প্রছ্যয় সৈন্ত সহ হরদেবকে 
প্রেরণ করেন। জয়কীতি আক্রান্ত ও যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পীড়ায় মারা 
যান, তখন প্রদান শ্রীনগরে গিয়া রাজা হন। কিন্তু অল্সোড়ায় তাহার 
প্রতিনিধি হরদেৰ বিপক্ষীয়দিগের আক্রমণে কুমাওন ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হন, আর যোহন সিংহ আবার তথায় দেখ! দেনু। কিন্তু.১৭৮৮ সালে 
হরদেব সৈশ্ত সংগ্রহ করিয়া কুমাওনে উপস্থিত হন. এবং অল্মোড়ার 
নিকট যুদ্ধে মোহন সিংহকে বন্দী করিয়া নিহত করেন। কিন্তু প্রদ্যু় 
আর কুমাওন সিংহাসন গ্রহণ করেন না। এ বৎসরই আবার বিপক্ষীয়- 
দিগের নিকট পরাস্ত হইয়া হরদেব গড়বালে আশ্রয় লন, তখন মোহন 
দিংহের পুত্র মহেন্দ্র সিংহ কুমাওনের রাজ। হন। 

কুমাওনের এই অবস্থায় গুরথা সেনাপতি রণ বাহাদুর হরদেবের 
সহিত চক্রান্ত করিয়া ১৭৯০ সালে কুমাওন আক্রমণ করিয়া অল্মোড়া 
দখল করেন। মহেন্দ্র সিংহ পলায়ন করেন। তখন বুটিশ রেসিডেপ্টের 
মধ্যস্থতায় তাহাকে তরাই অঞ্চলে কিছু জায়গির দিয়! সমস্ত কুমাওন 
গুরখারা হস্তগত করে। ১৮১৫ সালে নবোদিত বুটিশ গভর্ণমেপ্ট- 
প্রেরিত অভিযান গুরখাদিগের হাত হইতে কুমাওন দখল করিয়া লয়। 
ততপর শাসনের সুবিধার জন্য উহ অল্লোড়া ও নৈনীতাল ছুই জেলায় 
বিভক্ত হয়। 

এই সব ব্যাপারের নায়ক হরদেব জোষীর কথা কিছু বলা যাউক। 
গুরথারা অল্মোড়া অধিকার করিলে তিনি তথাছ্ থাকিয়া তাহাদের 
গড়বাল আক্রমণের পরামর্শদাত1 হন কিন্ত তলে তলে প্রায় শাহকে 
পুনরায় কুমাওনে রাজা! করিবার ফন্দিতে থাকেন। গুরখারা ইহা 
জানিতে পারিয়া ১৭৯৩ সালে একবার নেপালে ফেরার সময় তাহাকে 


সি কুমাওনের শেষ রাঙ্জার বশংধব 
সে লয়। কিন্ত হ়দের পথ হইতে পলায়ন করিফ। নানা বিপদ গার 
ই নগরে উপনীত ছল, এবং দশ বৎসর ধরিয়া নান! উপায় 
খরিরধারের খড়রায় নাজা-্গ্রানে বাধা দিতে থাকেন। ১৮০৪ সালের 
আরগ্ে ওুরখাদের সহিত যুদ্ধে প্রহায় নিহত হইলে, ভরা হরদেব 
কলধলে পিছ বার রুরেন ও গুরধাদিগের 'অত্যাঠার-কাহিনী বৃটিশ 
কতৃপক্ষকে জানাতে থাকেন. . অবশেষে ১৮১৫ সালে বিজন বৃটিশ 
ফৌন্ধের সহিত হরদেব, সন্মোড়ায় প্রবেশ করেন তথায় ও. বর 
সুাই মাসে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার বিচিত্র জীবন লীলা শেষ হয়। 

নুটিশ গভর্নমেন্ট কুমাওন অধিকার করিলে শেষ রাজা মহেন্্র সিংহ 
সু তীহার পিতৃব্য লাল সিংহের তরফ হইতে রাজ্য প্রাথথির জন্ত 
আবেদন হয়, কিন্তু তাহা এরা হয় না। ভাহাদের অন্য কিছু পেন্দন 
ও জমিদারী মাজ ব্যবস্থা হয়। মহেস্ সিংহের বংশধর গেন্সানের সহিত 
রাষ] খেতাব লইঙ্বা অন্সোড়ায় বাস করেন এবং লালসিংহের বংশধর 
ঝাঁছা খেতাব. দহ: কাশীপুরে থাকেন (176 27/404% 17157748 
[৮ 906)। সপ্রতি (১৯৩৯ সানে। অনোড়ার রাজা পরিণত বে 
মারা দিয়াছেন ॥ তিনি বিবাহ করেন নাই। এখন কাশীপুরের অপ্রাপ্ত 
বযন্ক রাজ ঠাহার, উত্তরাধিকারী এবং একদা পরাকরাপ্ত ঝুদাগুন রা- 
বংশের একমাত্র প্রতিনিধি । 

চ্রাজগণ একান্ত শিবভত ছিলেন। তাহাদের নিমিত শি 
কুমাওনের যথ| তথা দেখা বায়। এনকলে এবং পূর্বের বং এনরে 
তাহার! দেবত্র দিয়া গিয়াছেন। এটকিনসন সাহেবের গ্র'ৎ ইহাদের 
বিস্তৃত তালিকা আছে। ূ 

















